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সূচীপত্র 
নি 3 
ভূমিকা লী কণ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


এখন পশ্রিচেছদ 


দশম হইতে ত্ৰয়োদশ শতাব্দী 

$ ১ বাঙ্গাল! সাহিত্যের আদি যুগ ২ বাদালাদেশে রচিত 
সংস্কৃত কাৰা--লক্ষ্মণসেনের সভাকবিবর্গ --সদুক্তিকৰ্ণ যৃত--জয়দেৰের 
গীতগোৰিন্দ--বাঙ্গাল৷ ভাষাৰ উৎপন্তি__বৌদ্ধ সিদ্ধাচাঞ্যদের রচিত 
বাঙ্গালা গান । 

$ ২ তুকাঁ অভিযানের পরে : তুকী আক্ৰমণেৰ ফল-- 
স্বাধীন স্বলতান রাজ্যের পৃতিষ্ঠ--স্থূলতান ও উচচ-রাজকপ্রচারিকত্ক 
বাঙ্গালাদেশে বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চার পোঘকতা--বিৰিৰ বাছাল৷ কাবা- 
ধারার উৎপত্তি--পাচালী কাব্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাদাল! পাছিতোর 
অবস্থা । 


ছ্বিত্তীল্স পশ্রিচেছদ 
পঞ্চদশ শতাব্দী 


; ৩ কুত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বস্তু ১ রানাৱণ-কাহিনীর 
লোকপ্রিযতা-_কৃ্তিবাসের জীবনী--রাজ। কংসের পুত্রণ্যদর বিদ্যোৎ- 
সাছিতা-_সালাধর বসুৰ জীবনী-_শ্রীকৃষ্ণৰিজয কাব্য রচনা--সৈয়দ 
হোসেনের রাজ্র্যলাভ । = 

$ ৪ মৈথিলি সাহিত্য ও বিস্ভাপতি : নৈখিলি ও বাদালার 
সম্পৰ্ক--উনাপতি উপাধ্যায়ের পদ-_ল্যোতিরীশুর ঠাকুরের বর্ণ রঙ্জাকর 
--ৰিদ্যাপতির পস্থাবলী ও পদ--বিদ্যাপতির পদের মাধুধয--বিদ্যাপতির 
পদের অনুসৰণ--বান্দালী “* বিদ্য)পতি ” । 


পৃষ্ঠা 


১/০ 


3/0১0 


ম-৬ 


নাট ৭ 


718. 








£৫ আসামে ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলি পদাবলী £ 
শক্ষরদেবের পদ ও নাট--শঙ্করদেবের শিষ্যানুশিষ্যদের পদ-_উড়িঘ্যা 
ও পশ্চিম বঙ্গ--রামানন্দ বায়ে পদ ও নাটক ॥ 

₹ ৬ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ, ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্ত_হোসেনশাহী আমল £ চতুৰ্ভুজের হরিচরিত কাব্য 
_মশোবাল্গ খানের শীকৃষ্ণমঙ্গল কাৰ্য--মনসানঙ্গল কাহিনী--বিজয় 
পের মনসামঙ্গল--বিপুদাসের মনসামঙ্গল--লক্ষৰ পরাগল খানের 
পৃষ্ঠপোঘকতায় কৰীশ্র কৰ্তৃক ভারত-পাচালী বা মহাভারত কাব্য 
রচনা-_পরাগলের পুত্রের পৃষ্ঠপোঘকতায় শীকর নন্দী কৰ্তৃক স্বত্ 
ভাবে অশুৰেধ-পৰ রচনা--কৰির্জন--হোসেন শাহের পৌত্র ফীরূজ 
শাহের পৃষ্ঠপো্বকতায় শ্রীধর কৰ্তৃক বিদ্যান্ম্দর রচনা । 

$ ৭ বড়, চণ্ডীদাস ও তাহার কাব্য ্রীুষকীর্তরন : 
পৰি আঁবিকার ও পুকাশ-_চণ্তীদাসের উপাখ্যান-শীক্ষ্ণকীৰ্ত্তনের 
রচনাকাল-_কাব্যের বিশেঘত্ব । 


তূত্ভীস্ম পন্রিচেছদ 

যোড়শ শতাব্দী 
৪ ৮ চৈতন্যাদেব ও তাহার প্রভাব £ শ্রীচেতনোর জন্মে 
সময় দেশের অৰস্থ৷--শৃচেতনোন জীবনী--তাহার পুধান পারিমদবর্গ 
_হরিদাসের কথা--রমুনাথ দাসের কথা--সনাতন, কূপ ও জীব 
গোস্বামী--শ্ৰীচৈতনোন পূৰান্তিত বৰ্্দের বিশেষৰ । 
£ ৯ বৈষ্ণব গীতিকাব্য £ বৃজবুলি ভাষার উদ্তৰ ও ৰাবহার-- 
রাধাক্ষ্ণলীলা ও শীচৈতন্যজীৰনী বিষয়ক পদ রচন৷--বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে 
নূতন যুগের অবতারণ৷--আদি পদকৰ্ভূৃপণ--পরমানন্দের, কাৰ্য-- 
কৰিশেখরের গোপালবিজয়--ভাগৰত আচাধ্যের ক্ষ্ণপেষতরঙ্গিণী_ 
মাধব আচাৰ্য্যের এবং ক্ষদ্াসের শীক্ষ্ণনঙ্গল কাব্য । 
$ ১০ শ্রীচৈতন্যা-জীবনী : বুরানি গুপ্ত রচিত সংস্কৃত কাব্য-- 
পরমানশ্দ সেন কৰিকর্ণ পৃ রচিত সংস্কৃত কাৰ্য ও নাটক-_বৃন্দাবনদায়্ের 


১৬-২২ 


২২-২৪ 


২৫-৩৩ 


৩৩৩৬ 
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বিঘয় 

অম্বৈতপুকাশ, শ্যামদাস আচারের অম্বৈতমঙ্গল, হরিচরপদাসের অম্বৈত- 
মঙ্গল, নরহরিদাসের অস্থৈভবিলাস-_আচাধ্যপত্রী সীতাদেবীর জীবনী- 
কাব্য--বৈষ্ণৰ সাধনাঘটিত বিবিধ গ্ৰ1্থ-লোচনদাসের দুর্দভসার-_ 
কবিবলভের রসকদস্ব । 

$ ১১ চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য £ চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীঘ্য়, 
কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির উপাখ্যান--মাণিক দত্তের চণ্ডীনঙ্ল-- 
মাধব আচাৰ্য্যের চণ্ডীমঙ্গল--বুকুন্দরাম চক্রবন্তী কৰিকক্ষণের চণ্ডীনঙ্গল-- 
মুকুন্পরামের আত্মকাহিনী_কাব্যের রচনাকাল-_বংশীবদন চক্ৰবৰ্তী 
মনসামঙ্গল--ৰংশীবদন ও তাহার কন্যা চস্রাবতীর কাহিনী-_নারায়ণ 
দেবের মনসামঙ্গল ও কালিকাপুরাণ__রামচন্দ্র খানের ও '' দ্বিজ '' 
রঘুনাখেৰ অশুনেৰ-পৰ। 


চতুর্থ পৰ্রিচ্ছেদ 

* সপ্তদশ শতাব্দী 
£ ১২ আদি €মাগলশাসন-__উপক্রমণিকা। £ মোগল 
শাসনের পুভাব-_বৈষঃবধশ্রের পুসার--শ্ৰীনিবাস আচাৰ্য্য--নরোত্তম 
দত্ত--শাামানন্দ । 
$ ১৩ বৈষ্ণব পদাবলী জীবনী ও বিবিধ কাব্য £ 
গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্পদাস চক্রবর্তী ইত্যাদি--বীরচন্্র 


শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দত্ত এবং শ্যামানন্দের জীবনী, 
টি 5১১ ওুৰুচৰণদালেঁৰ প্ৰেষাযৃত, 


“* দুঃখী '' শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল--পরশুবাৰ চক্ৰবন্ধীর শীক্ষ্ণমঙ্গল_ 
অভিরামের গোৰিন্দৰঙ্গল--"* দ্বিজ +" হনিদাসের মুকুন্দনঙ্গল ১৪ অশুমেৰ- 
পর্ধ-_ভবানন্দের হরিবংশ-_পরমানন্দের কাৰ্য--নন্দকিশোরনাসেৰ 


কিন্করের শীক্ষ্ণৰিনাস ও ভক্তিভাৰপুদীপ--কাশীরানের কাব্য ও 
তাহার ১8৯২ জপনুাখনঙ্গল ৰা জগত্সক্রল__ষনশযান- 


৪১-৪৮ 


৪৯-৫২ 


৫২৯-৫% 
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বিঘয় 

দাসের ও অনস্তনিশ্বরে অশুনেৰ পৰ--কৃষ্ণানন্দ বস্ত্ৰৰ শাক্তি-পৰ-- 
বিশারদের বন-পর্ব ও বিরাট-পৰ__নিত্যালন্দ হোমের মহাভারত 
কাব্য- শ্রীনাখ বাপের মহাভারত কাব্য--অস্ভুত-আচার্মোর রানায়ণ 
কাৰ্য । 

$ ১৪ বিবিধ কাব্য £ ক্ৰমানন্দ-কেতকাদাসের মনসামঙ্গল-- 
ক্ষমানন্দের আত্মকাহিনী--দ্বিতীয় ক্ষমানশৌর ষনসামজ্গল--ৰিল্ণু পালের 
মনসামঙ্গল--কালিদাসের মনসামঙ্গল--জগভ্জীবন ঘোঘালের ননসা- 
যবঙ্গল--"' দ্বিজ '' জনা্দনের বক্গলচণ্ডী পাঁচালী“ দ্বিজ '' কমল- 
লোচনের চণ্ডিকামঙ্গল বা চণ্ডিকাৰিজয়--ভৰানীপুসাদ ৰায়ের দুর্গ ।- 
মঙ্দল-_নূপনারায়ণ ঘোছের দুৰ্গ মঙ্গল--গোবিন্দদাসের কালিকাষঙ্গল 
--"ছিক্ষ '" রৃতিদেবের যুগালু__কবিচক্রের শিবায়ন বা শিবনঙ্গল_ 
কুষ্চরাম দাসের কালিকানঙ্গল, ঘষ্টামঙ্গল ও রায়নঙ্গল-__ায়মঙ্গল 
কাহিনী । 


£ ১৫ বাঙ্গালী মুসলমান কবি £ নদীর মাসুদ, সৈয়দ 
নধুজা, আলি রাজা--আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচৰ্চা--দৌলৎ 
কাজীর সতী ময়নামতী ৰা লোৱচন্দ্ৰানী--আলাওলেৰ জীবনী ও কাব্য 
_ সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপুণীপ, নবী-বংশ, শবে নেয়েরাজ বা ওফাত, 
বহল বা হ্গরৎ নহপ্মদ-চরিত--শেখ চাদের বস্জ্ল-ৰিজয়--শাহ মহপ্রদ 
লগীরের ইউন্দ্ৰফ-জোলেখ৷--মহস্মদ খানের মক্তু-লৃ-হোসেন--আবদুল 
নবীর আমীর-হামজ। । 


; ১৬ ধর্মঠাকুরের ছড়া ও ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য : ধর্মমপুজার 
উদ্তৰ--বন্বুপূজার পুচলনের স্থান--ধ্পূজার পরিশতি__বস্পুরাণ বা 
ধৰ্শ্মপূজাৰিধান = গ্রন্ধ-খ্বপুৰাণমতে স্দষটি-পুক্ৰিয়া--ব্জা-বিষ্ণু-ৰিৰের 
কাহিনী--ধৰম্মপূজাপুৰ্ঁন-কাহিনী--সদ৷ = ডোমের আখ্যান--ৰামাই 
পণ্ডিতের আখ্যান-_ব্সপুক্জার পাচীনত্ব_'' শূন্যপুরাণ ''--শূন্যপুৰাণের 
কাল-নিৰ্ণ য--বৰ্ম্পূজার উৎপত্তি--বৰ্মবঙ্গল কাব্যের এ্রতিহাপিকতা- 
বিচার--ৰৰ্ম্মনঙ্গল-কাহিগ্ী--খেলারানের = ধৰ্ম্মবঙ্গল--শ্যান পণ্ডিতের 





৫৭৬৩ 


৬৩-৭০, 


৭০-১০৪- 
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পঞ্চম পশ্রিচেছেদ 
অষ্টাদশ শতাব্দী 


$ ১৭ নবাবী আমল--ভূমিক| : সাহিতো লূতন্ব_ 
গদ্য রচনার সূত্ৰপাত, শ্বীষ্টানী পুল্ত্ৰিকা--দোম় আস্তোনিওর ব্াজ্মণ- 
রোমানক্যাথলিক-সংবাদ-_যানোএল্‌ দা জ্ৰাসৃস্সপ্পৃসাওঁ ৰচিত বাক্ষালা- 
ভামার ব্যাকরণ, বাঙ্গালা পোর্ুগীজ শব্দকোম ও কৃপাৰ শাস্ত্রের অথ ভেদ 
--সাহিতোয পূর্বানবৃত্তি__সুসলমান কৰি হায়াৎ সানুদের কাৰা । 


£ ১৮ পদাবলী, পদসংগ্রাহ গ্রন্থ, প্রীরুষঃমঙ্গল ও 
বিবিধ বৈষ্ণব কাবা £ পুখান পদকৰ্ভুগণ--ৰিশূনাখ চক্রবর্তীর 
ক্ষণদা-গীতচিস্তামণি--নরহরি চক্রবর্তীর গীতচক্গোদর--বাধামোহন 


পদরদ্ধাকর, নিসানন্পদাসের পদরসসার-_“ ৰৈষ্ণবদাস '"_ গোকুলানন্দ 
সেনের পদকর়তরু_কবিচক্্র চক্রবর্তীর গোৰিন্দদদল ও বিবিধ 
কাব্য__গোপালগিংহের শ্রীক্ষ্ণমঙ্গল--বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃত-- 
বৈষ্ণবপুস্বের অনুবাদকারী কৃষ্ণদাস--শচীনন্দন বিদ্যানিৰিব উছন্দল- 
চচ্ছিকা--পুরাণের অনুবাদকারিগণ, স্বাৰকাদাস,  গয়ারাম দাস, 
রামলোচন, অনস্বরাম দত্ত, রাষেশুর নন্দী, নন্দকিশোর দাস, মহারাজা 
জয়নারায়ণ = ঘোমাল--জয়নারায়ণেৰ  ককুণানিধানাবিলাল-_বিশুস্বর 
দাসের ও “ দ্বিজ '' মধুকঠ্ঠের জগনাখনদল । ৪ 
$ ১৯ বৈষ্ণবজীবনী 2“ প্ষদাল “ পুরুদোত্তম মিশু সিদ্ধান্ত" 
বানীশের চৈতন্যচন্দ্ৰোদয়কৌমুণী এবং বংশীশিক্ষা--নরহরি চক্রবর্তীর 
ভক্তিরস্থাকর, নরোস্তমনিলাস ও অন্যান্য গৃস্ব--কৃষ্ণচরণদাসের ও অন্য 
এক লেখকের শ্যাসানন্দপুকাশ-_বনসালীদাসের জনদেৰ-চৰরিত্ৰ । 


-$ ২০ রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য £ বিবিধ বামারণ 
কাব্যের কৰি, কৰিচন্দৰ চক্ৰবৰ্তী, ** হনুষস্তদাস ”' বানগোবিন্দ, মহানন্দ 
চক্রবর্তী, ভৰানীশঙ্কর বলল, “* ভিক্ষু” ৰামচন্দ্ৰ জগৎরাম ও গ্নামপুসাদ 
বল, ““ দি '' ভৰানীনাথ, “ দ্বিজ” সীতাস্থত, গঙ্দাৰান দত্ত, কৃষ্ণদাস, 
কৈলাস বন্দ, পিবচক্ছ সেন, ফৰীররাম কৰিভূঘণ, রানানন্দ ঘোঘ_ 
মহাভারত কাব্যের ও সহাভারত-কাহিনীবিশেঘের কৰি, কৰিচন্্র 
চক্রবর্তী, ঘ্লিবৱ সেন ও তৎপুত্ৰ গঙ্গাদাস, “ জ্যযোতিঘ বা” 
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বান্ছদেব, ত্ৰিলোচন চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃঝ্ণরাৰ, গোপীনাথ 
পাঠক, রাজীৰ সেন, গোপীনাথ দত্ত, চন্দনদাস দত্ত, রামলোচন, 
“লোকনাখ দত, রামনারায়ণ যোঘ, রাজেক্র দাস। 

$ ২১ বিবিধ শাক্ত কাব্য ১ মনসামঙ্গলের কৰি, রাসজীবন 
বিদ্যাভূষণ, *' দ্বিজ '" রলিক, জীবনকৃষ্ণ নৈৱ, জগজ্‌ত্সীৰন যোমাল, 
ঘষ্টাৰর দত্ত, জানকীরাম, রাজা রাক্ছপিংহনতরামক্রীবনের আদিত্যচপ্মিত 
বা সুধযৰঙ্ল--রাজা ৰাজপিংহের্ম রাগমাল। ও ভাৱতীৰঙ্গল--চণ্ডীঙ্গলের 
কৰি, কৃষ্ণজীৰন, বুক্তাৱাষ সেন, ভবানীশক্ষর দাস, জয়নারায়ণ সেন, 
ৰাৰানন্দ গোস্থাবী__দর্গাসগ্ুশতীর কৰি, শিৰচন্দ্ৰ সেন, হৰিশ্চন্দ্ৰ বু, 
ব্ৰামশঙ্কৰ দেব, জগাত্রাস ৰন্দ্য ও তৎপুত্র রাসপুসাদ্,, হুরিনারায়ণ দাস, 
ৰলপুদ্লত--শীনদৱালের দুর্গ ভক্তিচিন্তানণি-'“ দ্বিজ’ কালিদাসের 
কালিকাৰিলাস। 

$ ২২ ধৰ্ম্মমজল কাব্য ও ধৰ্ম্মপুৰ্লাণ £ ঘনৰাম ও তাহাৰ 
ধৰ্শ্বযঞ্গল--বৰ্ম্মযঙ্গলের অপর কৰি, রামচন্র বলা, নৰপিংহ বস্তু, হৃদযরাম 


সত্যনারায়ণ পাঁচালীর কৰি, খনরাস চক্রবন্তী, রাসেশুর ভট্টাচাৰ্য, 
ককীররাস কবিভূষণ, বিকল চট্ট, “* দ্বিজ  বামকৃষ্ণ, ভারতচন্্র ৰায় 
গুণাকর, কৰিবল্লভত, জৱনারায়ণ সেন--কৃষ্ণহৱি দাসের কাব্যের কাহিনী 
--ব্দন্যান্য পীরের ও তজ্‌জাতীয় গান--গঙ্গামঙ্গলের কৰি, গৌরাঙ্গ 
শশ্থা, জয়বাৰ দাস, '' দ্বিজ ” কসলাকাস্ত, শঙ্কর-আচাধ্য, দুৰ্গাপুসাদ 


ও শিবানল্পের কৰলানঙ্গল--বিৰিধ স্বানীয় দেৰতাবিঘৱক কৰিত৷ বা ছড়া 
_কদ্ররামের ঘ্িমঙ্ষল্ঞ) 
$ ২৪ বিভ্ভাস্থন্দর কাব্য__ভারতচক্র ও রামগ্রসাদ ঃ 





১১৩-১১৪ 


১১৪-১২৫ 


১২৬-১২৯ 
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সুল-_ভারতচন্্র ও তাঁহার কাব্য_রাসপ্রসাদ ও তাহার কাৰ্য-- 
স্রাধাকান্ত নিশ্‌ । 
$ ২৫ শৈৰ সিজ্ধাদিগের গাথ। : বীাননাখ-গোৰক্ষনাৰ 
কাহিনী--গোৰিন্পচন্্ৰনয়নাৰতীর কাছিনী--কাছিনীৰ ব্যাপক সষাদৰ-- 
দুর্দভ মল্লিক ও অন্যান্য কৰির পাঁচালী ॥ 
৪ ২৬ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ_যুগসন্ধি £ পদ্য- 
রচনার সুত্রপাত__াঙ্গালা ছাপা হরফে স্বষ্টি ও পুখন ব্যবহার- মুদ্রিত 
পন্তকের উপযোগিতা-__বাক্গাল। সাহিতোর অবস্থা । 

জ্ব্ট পৰ্রিচেছেদ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধ__-কোম্পানী আমর 


$ ২৭ বাঙ্গাল। গভ্যের আদিযুগ--কোট উইলিয়ম 
কলেজের পাঠ্যপুস্তক £ বাঙ্গালা গদ্যের অনুশীলন-_কোট 
উইলিয়ন কলেজের শিক্ষকদের কুতিদ্ব--সৃত্যু্জয বিদ্যালক্ষারন--ৰাজা 
রামমোহন রায়--বাজা রাধাকাস্ত দেৰ ইত্যাদি । 

চ ২৮ প্রাচীন নাট-গীত ও যাত্ৰ৷ ১ প্ৰাচীন কালে 
অআভিনয়--ৰুমুব--প'চালীর সঙ্গে পার্থ ক্য--যাত্রার আদি ব্ৰূপ--অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে যাত্ৰা--ক্ষ-যাত্ৰা, চণ্ডী-যাত্ৰ৷ ও চৈতন্য-বাত্ৰ৷--কালির়দৰন- 
যাত্ৰা--যাত্ৰার বাধা -পালা৷ প্ৰৰৰ্ত্তন--আবুনিক বাত্ৰা । 


ত কা কবি-গান, পাঁচালী, 





পত্রের পরবর্তন__সাময়িক-পত্রের উপযোগিত৷--ভৰানীচরণ বান্পোা- 
পাধ্যায়- ঈশুরচন্্র গণ ঈশুরচজ্জের রচনার সুলয । 

ৰ = 

উনবিংশ শতাব্দীর শেবাদ্ধ 


$ ৩১ ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ও বাঙ্গাল। গছ্যের 
প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনভাগে বাঙ্গালা গদ্যের পদুতা-_ 
কুষ্চ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-_বাঙ্গালা। গদ্যের পদ্দুভা মোচনে বিদ্যাসাগর 


পৃষ্ঠা 
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মহাশয়ের কুতিত্ব_বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা হার গদ্াপদ্ধতি-_ 
অক্ষয়কুমার দত্ত_-রাজেন্ছলাল মিত্ৰ--তারাশঙ্কৰ তর্করক্র_বাসগতি 
ন্যায়রক্র_্বারকানাখ বিদ্যাভূষণ-_কালীপুসন পিংহ--ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
__রাজনারায়ণ বস্থ-কৃষ্ণ কমল ভট্টাচাধয--মহাৰাজাৰিৱাজ বহাতাবটাদ । 
১ ৩২ বাঙ্গাল! কাব্যের অভ্যুদয় £ প্রাচীন পদ্থার কবি, 
রহুনন্দন গোস্থানী, বামচন্র তর্কালদণর, মদনমোহন তর্কালক্ষার_ 
উভয় পদ্থার কৰি, ঈশুরচন্্ শপু-_আধুলিক পছার কৰি, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু নিত, কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদাৰ । 

$ ৩৩ বাঙ্গালা ন৷টকের উদ্ভব ও বিকাশ : বাঙ্গালা 
নাটকের উৎপত্তি--ৰাজ্জালা নাটকের পুখম অভিনয়--সংস্কৃত নাটকের 
অনুবাদ--পুখম যুগের বাঙ্গাল নাট্যকাৰ, ৰিশ্বুনাথ ন্যায়ৰ, তারাচরণ 
শীকদার, যোগেক্রচন্র প্র, হরচন্দ্ৰ ঘোঘ, কালীপুসনু সিংহ, নন্দকুমার 
রায়, রামলাবায়ণ তৰ্করত্-তাবকচন্দ্ৰ চুড়াসশি__সধুসুদন দত্ত--দীনবন্ধু 
মির-_মনোমোহন বস্তু ইত্যাদি__বাঙ্গালা নাটকের পথম যুগের 
ৈশিষ্ট্া-_ ইংরেজী নাটকের অনুবাদ । 

; 5৪ নূতন গদ্-ভঙ্গি ও রসরচন| £ পযারীচাদ মিত্র 
কালীপুসনু সিংহ । 

; ৩৫ মধুসূদন ও ভঁ!হার পরবন্তী বাঙ্গালা কাব্য £ 
যব্সূদনের সাহিভাসাধনার কাহিনী--বপুসূদনের কৃতিত্ব--বিহাৰীলাল 
চক্ুবতরী__হরেক্্রনাথ নজুমদার--হেমচন্ৰ ৰন্দ্যোপাখ্যাম--নৰীনচন্দ্ৰ লেন 
ইত্যাদি৷ * 

২ ৩৬ গছে বক্ষিমচত্র ও ভীহার যুগ ১: বন্ছিমচন্দের 
সাহিত্যাজীবনের কাহিনী-_বন্ধিসচক্রের কৃতি-_রাজক্ষসুখোপাধ্যায়__ 
অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার-_সপ্ীবচন্্ চট্টোপাধ্যার__সেশচন্্র দ্ত-তারকনাথ 
গঙ্গোপাৰ্যার--ইন্দ্ৰৰাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--যোগেশ্রচন্দ্ৰ বস্-কালীপ্‌সনু 
ঘোম--হরপুসাদ শরত্রী_ রজনীকান্ত ভপ্ড--জেযোতিবিশ্ত্ৰনাথ ঠাকুর-- 
'জোড়াসাকোর ঠাকুর-ৰাডী । 

১ ৩৭ বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগ £ জ্যোতিরিহ্দ্নাথ ঠাকুর 
উপেক্রনাখ দাস-_উনেশচ্র ওপ্ত--গিরিশচন্স দোঘ--অমৃতলাল ৰস্-- 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়--রাজক্ষণ বায় ক্ষীরোদপসাদ বিদ্যাবিনোদ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 


১৫৮-১৬১ 


১৬২-১৭৩ 


১৭৪-১৭৫ 


১৭৫-১৮৩ 


১৮৩-১৮৯ 


১৮৯-১৯৫ 





২ es: ৮৮০ 

ত 
বিশ্ব 
$ ৩৮ রবীন্দ্রনাথ £ ববীশ্রনাখের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস_ 
রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব । 


৯ ৩৯ রবীন্্র-সমসামস্সিক কাৰ্য ১ দেৰেন্ছনাখ সেন-- 
গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস--রজনীকাস্ত সেন__ক্ষয়কুমার ৰড়াল--গিরীন্দ্ৰ- 
মোছিনী দাসী--কানিনী কায--পিয়দ্দ৷ দেবী- শ্রীতী মানকুনারী 
বন্জ-_ছিজেক্রলাল রায়__সত্যো্রনাঞ দত ॥ 

২ ৪০ রবান্দ সমসাময়িক গল্প ও উপন্যাস £ নগেক্জনাথ 
গুপ্ত পৃভাতকুমার মুখোপাৰ্যার--স্ত্ৰীন্্ৰনাথ ঠাকুর-_ন্ুরেশ্রনাথ 
মজুমদাৰ--অলবর সেন--শীযুক্ত দীনেন্্কুসার রায়_শ্রযুক্ত প্ষখ 
চৌণ্ৰী--ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাৰ্যায়--শ্ৰীযুক্ত অৰনীজ্ৰনাথ ঠাকুৰ-- 
শ্ৰীশচন্দ্ৰ মজুমদার--রাখালদাস ৰন্দ্যোপাধ্যায়--হরপুসাদ শান্রী__শরৎচন্্র 


“প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গাল। কাব্যের 
কালান্মুক্ুমিক নিঘণ্ট 


নির্ঘণ্ট 








২০৪-২০৬ 


২০৬-২১০ 


২১১-২১৬ 


২১৪-২১৫ 


২১৬-২২৬ 








ভূমিক 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাৰ নাই। কিন্ত পরিসরের =_ 
মধ্যে সৰ্বজনপাঠ্য প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ অভাব আছে। 
সেই অভাব নিরাকরণের জন্যই “' বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা '' লিখিত 
হইল। ইহাতে যতদুর সম্ভব খুটিনাটি বাদ দিয়া সকল প্রয়োজনীয় তথ্য 
* ও তত্ত্ব বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মল্লিনাখের কথায়--নামূলং = 
লিখাতে কিঞ্চিল্রানপেক্কিতযুচ্যতে । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রেসিডেন্ট 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ এবং সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্ৰ মহাশয়ের আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীঘ্ষ 
প্রকাশিত হইত ন৷। তঙ্জন্য ইঁহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 


জ্ঞাপন করিতেছি । 
শ্রীস্তকুমার সেন 


B—1439B 





চা 





দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত হইল । তর্্া কবি- 
গান ও পাচালীর বিঘয়ে একটি নৃতন*শীর্ঘক দেওয়া হইয়াছে । অজ্ঞাত- 
পূর্ব কয়েকটি নূতন কাব্যের পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে। আধুনিকপূর্ব 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বিঘরে বাহার! বিস্তৃততর পরিচয় ও তথা জানিতে চান 
তীহারা আমার নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ “' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস "” 
দেখিলে উপকৃত হইবেন।  বৈধৰ গীতি-কবিদিগের বিষয়ে পরিপূর্ণ 
বিবরণ মদীয় A History of Brajabuli Literature গ্ৰন্থে 
পাওয়া যাইবে । 


প্রথম সংস্করণের একটি লোকপ্রচলিত ভ্রম বর্তযান সংস্করণে শুধরাইয়। 
দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত 
একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভ্ৰম নিৰ্দ্দেশ করিয়া দেন, তছুজন্য তাঁহার নিকট 
সবিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “ এই 
উপলক্ষ্যে একটা কথা, বলে রাখি । ৬‘ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা '-র এক 
জায়গায় লেখা হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ আমার রচিত অনেক গানে সুর বসিয়েছেন, 
কথাটা সম্পূর্ণই অমূলক। অনেক মিথ্যা জনশ্রতি ইতিপূর্বেও 
অন্যত্র ছাপার অক্ষরে দেখেছি । সুখে মুখে অনেকে চালনা করেন ।”" 

বিশুবিদ্যালয়, কলিকাতা 
১০ই ভাত, ১৩৪৭ জীস্নকুমার সেন 





তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


পুস্তত সংস্করণে কয়েকটি নূতন পৃস্তাব দেওয়া গেল। প্রাচীন মৈথিল ও 
প্রাচীন আসামী সাহিত্য বিঘয়ে পৃস্তাঁব দুইটি হিন্দী সংস্কৰণে দিয়াছিলান ॥ 
আধুনিক সাহিত্যের অংশ স্থানে স্থানে পরিবদ্ধিত হইয়াছে ॥ প্াচীন 
যাহিত্যের অংশেও অনেক নূতন কথা পাওয়া যাইবে । 

আমার স্েহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল, এম্‌. এ, ধৰ্ম্মপূজা৷ ও 
ধর্দসাহিত্যের ইতিহাস বিঘয়ে গবেমণ৷ করিতেছেন। ইহার গবেমণ। 
সম্পূৰ্ণ হইলে ধর্দঠাকুরের সসস্যার একটা সমাধান হইবে, আশী করিতেছি। 
*শ্রীমান্‌ পঞ্চাননের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু মূল্যবান্‌ পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। 
প্রস্তুত সংস্কৰণ মুদ্রিত হইবার কালে যে সকল মূল্যবান তথা এই সকল 
পুঁথি হইতে পাইয়াছি তাহা পরিশিষ্টে জর্টব্য । 

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূসঙ্গে একটা নূতন তথ্য আমার চোখে 
পড়িয়াছে। তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম প্রকাশিত কবিতা হইতেছে ‘ ভারত ভূমি '+ ইহা দ্বিতীয় বর্ণের 
অর্থাৎ ১২৮০ সালের বজ্দর্শনের মাঘ সংখ্যায় পুকাশিত হইয়াছিল । 
তখন বঙ্গদর্শনে লেখকদের নাম থাকিত না, তাই কবিতাটির লেখকের নাম 
দেওয়া হয় নাই । কবিতাটির শীর্ষে সম্পাদক বন্ধিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন, 
“এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ধীয় বালকের বলিয়া আমরা গৃহণ করিয়াছি । 
কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি । * এবং কোন কোন 
অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি ৷” 

কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তাহার অনেকগুলি পূষাণ আছে। 
পুথমতঃ রবীক্রনাথের বয়স তখন তেো-চৌদ্দ । দ্বিতীয়তঃ বচনারীতি 


রক 
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দ্‌ ১০ 
বালক রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির অনুরূপ । বিশেষত: যে কালে কবিতাটি 
প্রকাশিত হইয়াছিল সে কালে চৌদ্দ বছরের আর কোন কবির কলম হইতে 
“ যবে দুই ফুলবালা গলে ধরি করে খেলা 
দোলাইয়। যায় যদি মলয় পবন ; "" 
অথবা “ অলিছে চন্দ্রের ছারা নদীর উপরি '" 
এমন ছত্ৰ বাহির হওয়া অসম্ভব ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে 
“ ফুলবালা '’-র যুগ বলিয়া নিদ্দিষ্ট করা যায়। 
তৃতীয়ত: সে সময়ে বক্ষিসচন্দ্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা 
ছিল। এই বৎসরেরই বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপু- 
প্রয়াণের প্রথম সৰ্গ পুকাশিত হইয়াছিল । অনুমান হয় দ্বিজেন্দ্ৰনাণই 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রকাশাৰ্ণ বন্ধিমচন্দ্ৰকে দিয়াছিলেন । 
চতুৰ্থ তঃ রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে পণ্ডিতের কাছে নেঘনাদবধ পড়িতেন, 
তাই মধুসূদনের কাব্যের কিছু পুভাব এই কবিতাটির উপর পড়িয়াছে। 
“পঞ্চমতঃ সে সময়ে বালক রবীশ্রনাথের কবিতার বিঘয় ছিল প্রুধানতঃ 
patriotism বা দেশানুরাগ, এবং ভাব ছিল বিঘাদময় । 
শুধ, রবীন্দ্রনাথের» পুথম পুকাশিত কবিতা বলিয়াই নয়, আরও একাটি 
কারণে কবিতাটি ষ্লাযবান্‌ৃ । রবীন্দ্রনাথের কবিতা বন্ধিমচন্দ্রের স্বারা 
সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। 
বন্ধিমচন্দ্রের সংশোধনের জন্য আমরা দুঃখিত নই, কিন্ত তিনি যে কবিতাটিকে 
অংশত: ছাটিয়াছিলেন* সেজন্য ক্ষোভ হইতেছে । 
কলিকাতা বিশৃবিদ্যালয়ঞ্ 


জন্মাষ্টশী, ১৩৪৯ জীস্তকুমার সেন . 








ললাল্দালন৷ স্নালিত্ল্যেল শুল। 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


দশম হইতে ত্ৰয়োদশ শতাব্দী 
> 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগ 


বাঙ্গালা দেশে আধ্যদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা বাস করিত তাহাদের 
সভ্যতা আদে। উচচাঙ্গের ছিল না, এবং সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায় এমন 
* কিছুই তাহাদের ছিল না ৷ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নৌধ্য স্স্রটদিগের 
সময় হইতেই এদেশে আর্গাদিশের ৰসতি আৰম্ভ হয়, এবং খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম = 
শতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র ইহাদের ছারা অব্যুদিত হয়। 
আর্ধোনা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগিয়াছিলেন। ইহাদের পোমাকী 
অণ তৎ শিক্ষা বিদ্যাচ্চা ও সামাজিক ব্যাপারের ভাদা ছিল সংস্কৃত, আর 
আটপহরিয়। অর্ণ ও খরোয়। ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাঘা । 

এদেশে সাহিতোর চর্চার পত্তন হয় এই সব *উপনিবিষ্ট আধ্যদিখোর 
স্থারা। পুখম কয় শত বৎসর তাহারা যাহা কিছু লিখিতেন সবই সংস্কৃতে, 
দৈবাৎ প্লুকুতে। এই সব লেখার নমুনা পাই তাস্রুপটে লিখিত অনুশাসনে 
বা ভুমিদানপাত্রে এবং দুই একটি মহাকাব্যে আর কতকগুলি সংস্কৃতগ্রোকে । 
নাদাল দেশে রচিত সর্বাপেক্ষা পুরাতন কাব্য হইতেছে লামচরিত। এটি 
রামায়ণ-কাহিনী অবলদ্বনে লেখা ৷ কাবাটির রচিতার নাম অভিনন্দ । 
অনুমান হয় যে ইনি সম্রাট দেবপাল দেবের অনুচর ছিলেন । তাহা৷ হইলে 
ইনি খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বৰ্ত্তমান ছিলেন, ধৰিতে হইবে। 
পাল সম়াটনিগ্নেক্ত রাজত্বকালে আরও একটি কাব্য রচিত হইয়াছিল দশম 
শতাব্দীর শেখ ভাগে । এই কাবাটিরও নাম ৰামচৰিত ৷ ইহাতে বাসায়ণ- 
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কাহিনী এবং সম্রাট রামপাল দেবের জীবনী একই সঙ্গে দ্বাৰ্ের সাহায্যে 
ৰণিত হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপাল দেবের পুত্র মদনপাল 
দেবের অনুচর ছিলেন। পি 

পাল রাজারা বিদ্যোতসাহী ছিলেন। তাহার পর বৰ্ম্ম ও সেন বংশের 
রাজত্ব । ইহারা আরও বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যামোদী ছিলেন । 
সেকালের প্রায় সকল বড় পণ্ডিত ও কৰি সেনরাজদিগের সতা৷ অলঙ্কৃত 
করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর *শেঘ ভাগে লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় 
উমাপতি ধর, শরণ, গোবৰ্দ্ধন আচাৰ্য্য, বোয়ী এবং জয়দেব এই পাঁচজন 
বিখ্যাত কবির সন্েলন হইরাছিল। উমাপতি ধরেন রচিত কয়েকটি 
প্রশস্তি এবং উদ্তট গ্রোক মাত্র পাওয়া গিয়াছে । শরণের লেখা কোন 
বই পাওয়া যায় নাই, কেবল কতকগুলি শোক কাব্যসংগুহগ্রন্থাদিতে 
রক্ষিত হইয়াছে । গোবৰ্দ্ধন আচাৰ্য্য আধ্যাসপ্তশতী কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন। এই কাৰ্য্যে ইনি যে শিঘ্য উদয়ন, এবং ভাই বলভদ্রের সাহাযা 
পাইয়াছিলেন সে কথা৷ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ৰোয়ী পবনদূত কাবোর 
রচয়িতা ॥ কাব্যটি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণ হইলেও গুণহীন* 
নয়। লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় বোরীর খাতির ছিল সবচেয়ে বেশী । 
ইনি রাজার কাছ হইতে '' হস্তিব্যহং কনকলতিকং চামরং হেমদণ্ডং '' 
সমেত কবিচক্ৰবৰ্তী ৰা কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। 

লক্ষ্মণসেন দেবের ‘* প্রতিরাজ ” এবং সুহৃৎ “ মহাসামস্তচূড়ামণি " 
বটুদাসের পুক্র-শ্বীধরদাস ১২০৬ স্রীষ্টাব্দে সদুক্তিকণ মৃত সঙ্চলন করেন। 
বহু বাঙ্গালী কবির স্চিত সংস্কৃত শ্লোক এই বইটিতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
বাঙ্গালা সাহিতোর নৈশিষ্টোর পূর্বাভাস এই বইটির কোন কোন কবিতায় 
লক্ষিত হয়। 

সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব । ইহার গীতগোবিন্দ 
কাব্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিয়ে রচিত। গীতগোবিন্দে চবিবশাটি 
গান বা পদ আছে। এগুলি সংস্কৃতে রচিত হইলেও ইহাদের শ্বপতিমধুরতা 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই সনোহরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই 
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এখন “ বেদুলী বা জয়দেব-নুলী নানে বিখ্যাত জয়দেবের স্মৃতি-পূজা নি 


উপলক্ষে এই স্থানে আবহমান কাল বন্লির়া প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির 
সময়ে বিরাট মেলা ৰগিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও 
সাধু-বৈষ্ণৰ আসিয়া এই মেলায় যোগ্য-দিয়া৷ থাকেন ৷ জয়দেব ও তাঁহার 
পত্নী পদ্মাবতীর সন্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে।, নানে হয় 
যে, তিনি কিছুকাল পূরীতে জগনুখদেবের সেবক বা ভক্তরূপে অবস্থান 
করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ জয়দেবের সময় হইতেই বহুকাল ধরিয়া জগলাথ- 
দেবের নিকট প্রত্যহ গীতগোবিন্দের পদ গীত হইয়া আসিয়াছিল। 

সংস্কৃত ভাষ৷ কালক্ৰমে লোকের মুখে সুখে ূপান্তরিত হইয়া প্রাকৃত 
ভাষায় পরিণত হয় ॥ এই প্রাকৃত ভাষা৷ ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন্ন আধুনিক 
ভাষা---যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, সৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী 
ইত্যাদি__উৎপনু হইয়াছে। আধুনিক ভাঘার পরিণত হইবার ঠিক পূর্বের 
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প্রাকৃতের যে রূপ ছিল, তাহাকে বলা হয় অপনংশ ৮ সেন রাজাদের ন 


* সময়ে অপন্ৰংশ ভাঘারও কিছু কিছু চর্চা হইত, তাহা অবশ্য রাজসতায় 
বা বিম্বদৃ-গোঠীতে নহে, সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ কৰিয়া বৌদ্ধধৰ্ম্মা- 
বলগ্বী সিদ্ধাচাৰ্য্য এবং সাধকদিগের মধ্যে । এই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের৷ 
বাঙ্গালাতেও পদ লিখিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে, ইহাদের পূৰে 
বাঙ্গালা ভাঘায় আর কেহ কিছু রচনা করেন নাই। তাহা করিবারও 
কথা নয় । কেনন! এই সময়েই---অৰ্থ {ৎ খ্ৰীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই 
__ বাঙ্গালা ভাঘা অপভ্ৰংশ হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বতুদ্ব ভাঘারূপে মৃত্তি লাভ 
করে। 


বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদিগের লেখা একটি গানের বইয়ের পথি মহামহো- 


পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় নেপাল দরবারের পুস্তকালয় ধাটিয়া আবিষ্ধার 
করেন এবং ১৩২৩ সালে, আরও কয়েকটি পূখির সঙ্গে, '' হাজার বছরের 
প্রাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা '' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিমদের 
সাহায্যে প্রকাশিত করেন । মূল বইটিতে একানুটি পদ ছিল, তাহার, 
মধ্যে একটি পদ পখি-লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং পঁথির কয়েকটি পাত৷ 


হারাইয়। গিয়াছে। ইহার ফলে মোটমাট সাড়ে ছেচলিশাটি পদ আমাদের 


_, হস্তগত হইয়াছে।  পদগুলিতে পদকর্তার নাম ভপিতা হিসাবে দেওয়া 
হইয়াছে । পদগুলি যে যে কুরে গাহিতে হইবে তাহাৰও নির্দেশ 
ESP . 
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দেওয়া আছে। প্থিটিতে অধিকস্ত আছে গানগুলির একটি বিস্তৃত 
সংস্কৃত টীকা । 

গানগুলিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধযদিগের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে। 
সে সঙ্কেত আমাদের কাছে এখন প্রায় অবোধ্য । তবে গানগুলির বাহ্যিক 
যে অথ” আছে তাহা জানা বিশেষ দুরূহ নয়। ভাষা কিছু কঠিন বটে, 
কারণ বাঙ্গালা ভাষা তখন সবেমাত্র প্ৰাকৃতের খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে । 
-“ জয়দেবের কাব্যে এবং বৌদ্ধ গানগুলিতে যে গীতিকবিতা বা 'পদা- 
বলীর খারা সুরু হইল এই ধার৷ পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে 
অশেঘ রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রধান ধারারূপে পরিণত 
হইয়াছিল । আধুনিক সাহিতোর মধ্যেও গীতি-কাব্যক্মপে এই বারাই 
নিরবচি্ছিন্ন প্রবাহে অক্ষুণু গতিতে চলিয়াছে। 

বাঙ্গালা ভাঘার জন্ম-মুহুৰ্ত্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজের মুল খারা বা 
মুল সুর, অর্থাৎ গীতি-কাবা, খুঁছিয়া পাইয়াছিল, ইহা পরম শৌভাগোর 
বিঘয়। তাহা না হইলে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্ৰেণীৰ 
সাহিত্যের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ । 


= 
তুকা অভিযানের পরে 


দ্বাদশ ও ত্ৰয়োদশ শতাবুদীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে তুকী আক্রমণ সুরু 
হয়। বাঙ্গালা দেশ চিরদিনই আধ্যাবর্তের রাষ্ট্রীয় সংঘাতের বাহিরে 
থাকিয়া নিজের স্বতন্ত্ৰ পথে চলিয়া আসিতেছিল । সেই কারণে আধ্যাবর্তে 
যখন শক হৃণ প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারিগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, 
তখন তাহার ঢেউ বাঙ্গালা দেশের সীমানায় পে ছিয়া বাঙ্গালীর 
পল্লীজীবনের সুখশান্তির বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই । অনেক 
কাল পরে বখন তুকী ও পাঠান সৈন্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতে একে একে 
দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও এই 
ব্যাপারের গুরুত্ব বাঙ্গালীর বোধগম্য হয় নাই। অতএব যখন মুহস্মদ-বিনৃ" 
৷ বঙুতিয়ার মগধদেশ জয় ও লুঠন করিয়া অকস্মাৎ পূর্বদিকে প্রধাবিত 
হইল, তখন বাঙ্গাল। দেশের রাজশক্তি অথবা প্রভাৰ্গ কেহই এই বিদেশী "_ 


তত 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা * ৰু 
আক্রমণকারীদিগকে উপযুক্ত বাধা দিবার জন্য এতটুক্মাত্র প্ৰস্তত ছিল 
না । সুতরাং মুষ্টিমেয় তুকী-পাঠান সৈন্যকে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ কোন 
যুদ্ধ অথবা অন্য প্রকার বাধার সন্মুখীন হইতে হয় নাই। 

তুকী আক্রমণের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা ও সাহিত্যচৰ্চার মূলে কুঠারঘাত, 
পড়িল। প্রায় আড়াই শত ব২সরের মত দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া 
গেল ॥ দেশে শাস্তি নাই, সুতরাং সাহিত্যচৰ্চা তো হইতেই পারে ন৷ ॥ 
গ্রধানতঃ এই কারণেই ত্রয়োদশ ও চতুৰ্দ্দশ এই দুই শতাব্দীতে রচিত কোন 
বাঙ্গালা কাবা পাওয়া যায় নাই। 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শমৃস্দ-দৃ-দীন ইলিয়াস শাহ্‌ দিল্লীর সম্াটের 
অবীনতা-পাশ ছেদ করিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
তখন হইতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার মত অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি হইল । 
দেশে পুনরায় জ্ঞানচর্চা সুরু হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যস্সষ্টির প্রচেষ্টাও 
দেখা দিল। পাল এবং সেন বংশীয় নরপতিদিগের মত এবারেও সুখাভাবে 
রাজশক্তিই জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার পৃষ্টপোমকত৷ করিতে লাগিল । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অস্ততঃ তিন জন সুলতান এবং ঘোড়শ শতাব্দীতে 
অন্ততঃ এক জন সুলতান এবং দুই জন উচচপদস্ব মুসলমান রাজকর্স্মচারী 
যে নিজেদের সভাকবিদিগের ছ্বারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করাইয়া- 


ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । “ এ বিষিয়ে পরে আলোচনা , 


করা যাইতেছে । তুর্কী অভিযানের পর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ 

অধিকারের পূর্বকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাদাল। সাহিত্য 
প্রধানত গণীতিসূলক ছিল । অৰ্থাৎ বাঙ্গালা কাঁব্য সাধারণত: পড়া বা 
আবৃত্তি করা হইত ন৷,--মন্দিরা মুদঙ্গ ও চামর সংযোগে একাকী বা 
দলবন্ধভাৰে গীত হইত। অতি পূর্বকালে বোধ হয় পঞ্চালিকা বা 
পুতুল নাচের বঙ্গে এই ধরণের, কাব্য গীত হইত বলিয়া পরে বাদালা 
কাব্যের সাধারণ নাম হইয়াছিল “ পাঁচালী '' ৷ স্বার, কাব্য গুলিতে কোন 
না কোন দেবতা অখবা দেবকর সানুঘের মহিমা কীন্তিত হইত ; এইজন্য 
কাব্যের নামে প্রায় “ মঙ্গল ” বা “ বিজয় '' শব্দ যুক্ত থাকিত। দেৰ- 


-মাহাত্ম-গীতি অর্থে “ মঙ্গল '’ শব্দ জয়দেৰ প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন । 


“অনেকে ধারণা করিয়া খাকেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে “ মঙ্গল '" 
ও “বিজয় '” কাব্য বলিয়া দুই স্বত্ত প্রকারের কাব্যবারা বৰ্ত্তমার ছিল। 




















ভ * বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


এই বারণ৷ নিতান্তই”ভুল। একই কাবোর বিভিন্ন পুখিতে কখনও 
“মঙ্গল '' কখনও বা “ বিজয় "' নাম পাইতেছি। যেমন, মালাধর বন্থর 
কাব্য শ্ৰীকৃষ্ণবিজয, শ্ৰীকৃষ্ণমঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল এই তিন নামেই সমান- 
ভাবে স্বপর্লিচিত ছিল। 

_ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সাহিত্যিক 
কচির চমতকার ছবি পাওয়া, বায় বৃন্দ্ৰাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্ৰন্বে। 
বূন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, তখন গায়কের৷ শ্রীকৃষ্ণের বালালীলা ও শিবের 
খুহস্থালীর গান গাহিয়া ভিক্ষা, করিত, পুজা উপলক্ষে সাধারণ লোকে 
আগ্রহ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ও বিঘহরির অথ” ননসার পাঁচালী শুনিত, 
এবং বামায়ণ-গানে আর এতিহাসিক-গাখায় সাধারণ লোকের, এমন কি 
বিদেশী নুসলযানেরও চিত্ত বিগলিত হইত ॥ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 
এই সব কাব্যের দুই একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত ব্রতিহাসিক- 
গাখাগুলি__বুদ্দাবনদাসের কথায় '* যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের 
'গীতং'-_একেবারেই লু হইয়। গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ॥ / 











দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পঞ্চদশ শতাব্দী 
<= 
কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বস্তু 


পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমর৷ একজন বড় কৰিকে পাইতেছি 
ইনি কুত্তিবাস ওবা । কুত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের একাটি 
প্রধান কাব্য । কাব্যটি রচিত হওয়ার পর হইতেই যেরূপ অভূতপূৰ 
*সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে তাহা এক কাশীরাম দাসের মহাভারত-কাব্য 
ছাড়া আর তৃতীয় কোন বাঙ্গালা কাবোর অদৃষ্টে ঘটে নাই । কুত্তিবাশের 
রামায়ণ শুধু কাবারস যোগাইয়া বাঙ্গালীর শ্রবণ-নন তুণ্ড করিয়াই ক্ষান্ত 
হয় লাই, এই অনবদ্য কাবোর মধ্য দিয়া সমগ্র বাঙ্গাল৷ দেশের তাবৎ 
নরনানী এই ছয় শত বৎসর ধরিয়া নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যান্তিক পরিতুপ্তি: 
লাভ করিয়া আসিতেছে ৷ রামায়ণের শাস্ত-করুণ কাহিনী শুনিলে এমন 
কঠিনহৃদয় বাক্তি নাই যাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ আৰৰ, হইবে না। এরূপ 
কাব্য আহার এবং ওমৰ দুই, একাধারে জনসাধারণের চিন্তকিনোদন করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে শ্রোতা ও পাঠকের, চরিব্রগঠনে সহায়তা 
করিয়া খাকে। কৃভিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য । সেকালে 
শুধু হিন্দুদিগের কাছে নহে, মুসলমানদিগের নিকটেও যে এই কাবা 
বিশেষভাবে, সমাদর লাভ করিয়াছিল, এক৷ বৃন্ধবনদাস একাধিকবার 
উল্লেণ করিয়া গিয়াছেন। 

ক্ত্তিৰাস স্বীয় কাব্যে যে আত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহা, হইতে যাহা 
জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এই--কৃত্তিবাসের এক পূর্বপুরুষ নরসিংহ 
ওঝ। পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রাসে বসতি করেন। 
ইহার এক পৌত্র বুরারি ওঝা ৷ নূরারির সাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন 
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বনমালী। এই বনমালীই কুন্তিবাসের পিতা ৷ কৃন্তিবাশের সাতার নাম 
মালিনী, পাঠান্তরে যানিকী ॥ ইহার। ছয় ভাই ছিলেন, আর এক বৈমাত্র 
ভগিনী ছিল। কুত্তিবাসের জন্য হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে। 
বার, সর বয়সের সময় কৃত্তিবাস উত্তরদেশে বড়গঞ্গা বা পদ্মা! পারে পড়িতে 
যান। সেখানে নানা শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিরা গেলেন বাঙ্গালা দেশের রাজধানী 
শৌড়ে। রাজার খাতির না পাইলে তখন যত'বড় পণ্ডিত হউক না কেন, 
তেমন সমাদর হইত ন৷ ৷ সুতরাং কুন্ডিবাস রাজবাড়ীতে গিয়া পাঁচটি 
শ্লোক রচলা করিরা স্বারীর হস্তে রাজার নিকট পাঠাইয়া৷ দিলেন । তখন 
মাঘ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র লইয়া প্রাসাদের ভিতরে, প্রাঙ্গণে লৌদ্র 
পোহাইতেছেন। বাজ শ্লোক পড়িয়া চমৎক্‌ত হইলেন এবং কৃত্তিবাসকে 
নিকটে আনাইলেন। রাজ্তসমীপে উপস্থিত হইয়া কুত্তিবাস তৎক্ষণাৎ 
মুখে মুখে সাতটি শ্লোক বচন৷ করিয়া রাজাকে অভিবাদন ও আশীর্বাদ 
করিলেন ৷ কুত্তিবাসের পাশ্ডিত্যো ও কৰিত্বে মুণ্ড হইয়া গৌড়েশ্বর তাহাকে 
বিধিমতে সংবদ্ধিত করিলেন। সভাসদের৷ কৃত্তিবাসকে অনুরোধ করিলেন * 
রাজার নিকট মোটা রকম কিছু প্রস্কার চাহিতে। কুভ্তিবাস বাম্ষণ-পণ্ডিত, 
তিনি সহজে দান গ্রহণ করিবেন কেন? তিনি সগর্ধে উত্তর করিলেন 
যে, তিনি কাহারও দান গ্ৰহণ করেন না, কেবল গৌরবটুকু গ্রহণ করিয়াই 
সন্তুষ্ট থাকেন । কুত্তিবাসের লোভহীনতায় রাজা অধিকতর “সন্ত্ট হইয়া 
ভাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ-কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন । 
গৌড়েশুবের আদেশ পাইয়। কৃত্তিবাস সাতকাণ্ড রামায়ণ-পাঁচালী রচনা 
করেন। 

কুত্তিবাস গৌডেশ্বুরের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু রাজসভার যে 
বণনা দিয়াছেন তাহা হইতে এবং সভাসদৃগণের নাম হইতে বোঝা যায় 
যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দু রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে কংস বা গাণেশ ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন 
লাই। উনি 
রামায়ণ-কাব্য রচনা 

তিল 


ছিলেন, সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো হইবার কথা ৷ কিন্ত কাঁবাটি * 


অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে লোকের মুখে সুখে ভাষা পরিবন্ভিত হইয়া একেবারে 


ই টু . তু 








« 








রাজা কংস বা গণেশের পুত্র যদু কোন বিশেদ কারণে ধন্দান্তর গ্রহণ _ 
কৰিয়া জলালু-দূ-দীন মূহন্মদ শাহ্‌ নান ধারন করেন। গৌড়ের সিংহাসনে 


আরোহণ করিয়া তিনিও হিন্দু কবি ও পণ্ডিতদিগের পুষ্ঠপোঘকতায় _ 


পরা্যুখ হন নাই । যদূর অনুগৃহীত পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 


ছিলেন বৃহস্পতি সহিস্তা । ইনি বলিয়াছেন যে, *‘ শৌড়াবনীবাসৰ "'. 


লালু-দু-দীনের নিকট হইতে তিনি পর পর এই সাতটি উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন-_আচাধ্য, কবিচক্রবন্তাী, পণ্ডিতসার্নভৌন, কৰিপভিতচুড়াসণি' 
মহাচাধ্য, রাজপত্ডিত, বায়মুক্টসণি । শেষের উপাধি দিবার সময় রাজ 
খুব খুনধাম করিয়াছিলেন, তাহাকে হাতী যোড়৷ ছাতা ও বহু ঙ্জালক্ার 
দেওয়া হইয়াছিল । 
জলালু-দৃ-দীনের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত গৌড়ের স্থলতানদিগের বিদ্যোত- 
*  শাহিতার পরিচয় বড় কিছু মেলে না। সে যুগে রাজকার্ধ্য প্রধানতঃ 
উচ্চপদস্থ হিন্দু কৰ্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। বাজ৷ ও স্বলতানদিগের 
মত দরবারের উচচপদস্থ কর্দ্মচারীরাও সাহিত্য ও শান্তর চর্চার পোমকতা 
করিতেন। ইহারা কৰি-পশ্ডিতগণের উৎসাহদাতা ত ছিলেনই, উপরস্ত 
নিজেরাও সুযোগ ও যোগাতা-মত কাবা রচনা করিতেন ৷ পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধাভাগের শেখের দিকে এক বাজকৰ্ম্মচানী কবি গৌডেশ্বরের 
সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন । ইনি বৰ্দ্ধমান জেলাৰ কুলীনগ্রাম-নিবাসী 








১৪৬০ হইতে ১৪৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত । ১৩৯৫ শকাব্দ অথাৎ ১৪৭৩ 
বা ১৪৭৪ শখীষ্টাব্দে সালাধর এক কৃষ্ণলীল৷-কাব্য রচনা কৰিতে আরম্ভ 
করেন। দীৰ্ঘ সাত বৎসর পরে ১৪০২ শকাৰ্দে ব্দর্ণা ২ ১৪৮০ বা ১৪৮১ 
খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য, শ্ৰীকৃষ্ণবিজয়, সমাপ্ত হয় । যতদূর জানা গিয়াছে: 
শ্বীকৃষ্ণবিজয় কৃষ্ণলীলা-বিঘয়ক প্রখন বাঙ্গালা কাব্য, এবং সমগ বাঙ্গালা 

* সাহিত্যে সন-তারিখবুক্ত প্রথম গ্রন্থ ৷ 
* শ্রীকৃষ্ণবিজর অতি সুললিত কাব্য । কবির ভক্ত-হৃদয়ের পরিচয় 
< কাবোর মধ্যে উজ্জ্বল ভাবে কুটিয়া উঠিরাছে। কবির পুত্র সতারাজ 


শা 





১০ * বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


খান যখন পুরীতে শ্রীচৈতনোর সহিত প্রথমবার মিলিত হন, তখন 
শ্বীচৈতন্য তাঁহার পিতার রচিত কাবোর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

কুকৃনু-দৃ-দীনের পর শহুন্-্-দীন যুস্রফ শাহ গৌড়ের স্থলতান হন | 
ইহার রাজাকাল ১৪৭৪ হইতে ১৯৮১ ব্রীষ্টাব্দ অবধি । যুস্তফ শাহের 
পর বারো বৎসর কাল ধরিয়া গৌড়-সিংহাসনে দ্রুত রাজপবিবর্তন ঘটিতেছিল । 
ফলে দেশেও শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হুইল । শেষে ১৯৯৩ শ্ৰীষ্টাৰ্দে 
সৈয়দ হোসেন নামক জনৈক লিয়পদস্থ কর্মচারী স্বীয় অসাধারণ যোগাতার 
বলে ক্ষমতাপনু হইয়া অবশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন । সুলতান 
_ হইয়া ইনি শয়ূযিদ “অলাউ-দ্‌-দীন ভসৈন মুজফ্‌ফর শাহ শরীফৃ-ই-মক্কী 
নাম গ্রহণ করেন । স্ুলতানদিগের মধ্যে হোসেন শাহু সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার রাজ্য-কালে, ১৪৯৩-১৫১৮ শ্বীষ্টাব্দে, 
শ্ৰীচৈতনোর অলৌকিক চরিত্র বাঙ্গালা দেশে এবং আর্ধ্যাবর্ত্ডের স্থানে 
_ স্থানে অভূতপূৰ্ব জাগরণ আনিয়া দেয়। সে কথা পরে বলিব। 


= 
মৈথিলী সাহিত্য ও বিদ্ধাপতি 


পাল ও সেন বংশের রাজ্যকালে তীরভুক্তি বা মিথিলা সংস্কৃতি এবং সাহিতা- 

চর্চায় বাঙ্গালা হইতে স্বত্ব ছিল না। বাঙ্গালা এবং মৈথিলী উভয় 

- ভাষাই মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ধৃত । এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে 

এই দুই ভাঘার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা আধুনিক বাঙ্গালা ভাঘার যে 

কোন দুই উপতামঘার পার্থক্য হইতে অধিক ছিল না । বাঙ্গালা এবং মৈথিলী 

উভয় ভাষাতেই কৃষ্ণলীলাস্তক এবং আব্যাত্মিক গান লইয়া সাহিত্যের পত্তন 

হইয়াছিল ॥ আর, উত্তন্প সাহিত্যেরই প্রাচীনতম আদর্শ ছিল জয়দেবের 

পদ । 

১, ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে তুকীদিগের স্বার৷ বিজিত হইয়া বাঙ্গালা তীরভুক্তি 

ৰ হইতে বিচিছন্ন হইয়া পড়িল । সধ্যে খে সুসলৰান শক্তি কৰ্তৃক আজান + 
হইলেও পরে প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিরা নিথিলা দেশের স্বাধীনতা 

অক্ষুণ্ন ছিল। এই “মং চা OU ৰ 




























বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ = * ৰি 


চচার নিদশ ন মিলিতেছে। অথচ: বাঙ্গালা দেশে সনকালীন লেখার 


কোন সঠিক সন্ধান অদ্যাপি মিলে নাই। দ্‌ 

কৃষ্ণলীলা-বিঘয়ক পদ বাঙ্গালা দেশে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে পাওয়া 
যাইতেছে । কিন্তু মিথিলার চতুর্দশ শতাব্দীর শেঘ ভাগে রচিত পদ 
অনেকগুলিই পাওয়া গিয়াছে এবং ভাঙ্গা গদ্যে লেখা একটি বইও পাওয়া 
গিয়াছে। ৮ E 

মিথিলার কর্ণাটবংশীর রাজ৷ হরসিংহ ( হরিসিংহ বা হরিহরসিংহ ) 
দেবের মন্ত্রী উপাধ্যায় উমাপতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পারিজাতহরণ 
নামে একটি নাটক রচনা করেন ৷ ইহাতে একুশাটি মৈথিলী পদ আছে। 
মে পদগুলির ভণিতায় উমাপতির নাম আছে। কয়েকাট পদের ভণিতায় 
কৰি রাজার ও রাজমহিঘীর উল্লেখ করিয়াছেন। হরিহরগিংহ দেব দিল্লীর 
স্রলতান খিয়ান্-দু-দীন তুম্বলকের ( ১৩২০-৪ ) সহিত যুদ্ধ করিয়াও মিথিলার = 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিরা '' হিন্দুপতি '' নামে 
* বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কয়েকটি পদে উনাপতি ইহাকে “* হিন্দুপতি '' 
বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, 


সকল-নরেশ-মূক্টমণি পটমহিখী বিরমান। 

হিন্দুপতি রস-বিন্দক স্থমতি উমাপতি ভান ৷৷ 
উমাপতির কতকগুলি পদ এখনকার দিনে বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে । 

হরসিংহ দেবের অপর এক সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন জ্যোতিরীশ্বর ৷ 

ইহার উপাধি ছিল কবিশেখরাচার্যয । ইনি সংস্কৃতে কয়েকটি গ্রন্থ বচনা 
করিয়াছিলেন ॥। তন্মধ্যে একটি প্রহসন, নাম ধুর্ভসসাগম । জ্যোতিরীশ্বর / / 
মাতৃভাষায় গদ্যেও একখানি বই লেখেন । বইটির নাম বর্ণরত্বাকর |: 
বর্নরস্থাকর সম্প্রতি ধঙীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক শ্রীযুক্ত 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বৰুয়৷ মিশ্ৰ মহাশয়ম্বয়ের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । আধুনিক ভারতীয়-আধ্য ভাষায় রচিত অন্যতর 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্য গ্ৰন্থ বলিয়া বইটির যথেষ্ট “মূল্য আছে। বর্ণ 
বত্মাকর হইতেছে কবিদিগের ও কথকদিগের কড়চা বই ৷ ইহাতে নগর, 
বাজার, রাজসভা।, নায়ক, নায়িকা, প্রভাত, সন্ধ্যা ইত্যাদির মামুলি বর্ণনা . 
সংক্ষেপে দেওয়। হইয়াছে । মাঝে মাঝে বাক্য ছড়ার মত ছন্দোময় 1" 
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১৯ দা বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


মিখিলার শ্রেষ্ঠ কৰি এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান 
কবি বিদ্যাপতি চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মুগ্ৰহণ করেন। ইনি 
একাধিক বাক্ষণবংশীয় তীরভূক্তিরাজের সভায় থাকিয়া পদ রচনা কৰিয়া” 
ছিনেন। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদের ভণিতায় শিবসিংহ দেবের নাম 
দেখা বায়; ইহার রাজ্যকালেই বিদ্যাপতির প্রতিভ৷ উজ্‌ছলতম রূপ 
বারণ কৰিয়াছিল। বব 

বিদ্যাপতি সংস্কৃততাঘার কতকগুলি স্মৃতি ও ব্যবহার গ্র' রচনা 
এবং সঙ্কলন করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ভূপরি- 
জমা, লিখনাবলী, গঙ্গাবাক্যাবলী, দুর্গাতক্তিতরঙ্গিণী ও পুরুঘপরীক্ষা । 
পূকরুঘপরীক্ষ। বইটির বাঙ্গাল৷ দেশে খুব চলন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে হরপ্রসাদ রায় কৰ্তৃক বইটি বাঙ্গালা গদ্যে অনুদিত 
হইয়াছিল। 

বিদ্যাপতির দুইটি বই অবহট্ঠ বা। অবাচীন অপভ্ৰংশ ভাষায় রচিত 
হইয়াছিল । বই দুইটির নাম কীন্ডিলতা ও কীন্ডিপতাকা ৷ কীন্ভিলতা * 
আতিহাসিক কাব্য । কবির প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোঘক ভ্রাতুঙ্ধয় কীন্ডিসিংহ 
এবং বীরসিংহের পিতা অসলান নামক এক ভুকা অভিযানকারীর হন্তে 
নিহত হইয়াছিলেন। জোৌনপ্রের অধিপতি ইবাহিম শাহের সহায়তায় 
অসলানকে তাহারা পরাভূত করেন । ইহাই কীন্ভিলতার বৰ্ণ নীয় বিঘয় । 
অরহট্ঠ ভাঘায় বিদ্যাপতি কয়েকটি ছুটকা পদ লিবিয়াছিলেন ৷  শিব- 
শিংহ দেবের পিতা দেকুসিংহ দেবের রাজ্যকালে বিদ্যাপতি মৈথিলী ভামাতে 
পদ রচনা করিতে আরম করেন ৷. এই সময়ের লেখা পদগুলির ভণিতায় 
রাজা ও রাণীর নাম পাওরা যায়। যেমন, 


বিদ্যাপতি কবি গাওল রে বস বুঝ ৬ম্মন্ত। 
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে হাসিনী দেবী কস্ত ৷৷ 


পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদে শিবসিংহ দেবের 
লাম আছে। -শিবসিংহের সহিত প্রায়ই তাঁহার মহিষ্বী লখিমা বা লিমা 
দেবীর নাম পাওয়া যায়। ক্রচিৎ অন্য রাণীর নাম দেখা যায়। বাজ- 


+ পরিবারের বহু ব্যক্তির এবং একাধিক সগ্ীর এবং তাঁহাদের পত্নীর নাম , 


কতকগুলি পদে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই কবির পৃষ্ঠপোঘক ছিলেন । 


সি 





© 





. 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


অন্যতর প্রমাণ । 

বিদ্যাপতির কবিতা অলঙ্কারময় ও চিত্রবহুল। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে 
পণ্ডিত ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার কাব্য সংস্থ্‌ ৷ অনেক সংস্কৃত _ 
উদ্ভট কবিতা হইতে বিদ্যাপতি ভাৰ ও ভামা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । বণনা 
সংযত এবং বৰ্ণাঢ্য হওয়ায় বিদ্যাপতির অঙ্কিত কিশোরী এবং অচিরযুবতী 
রাধার চিত্র যেমন ুপরিত্রট হইয়াছৈ এমন আর কোনও পদকর্তার কাব্যে 
দেখা যায় না। মৈখিলী ভাষার হৃস্বদীৰ্যব্ল ধবনি এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ 
বিদ্যাপতির পদগুলিকে বিচিত্রভাবে ঝন্ধৃত করিয়৷ তুলিয়াছে। 

বিদ্যাপতির এবং তাঁহার পূৰ্ববৰ্তী মৈথিলী কবির পদ বাঙ্গালা দেশে 
ও বৃহত্তর বাঙ্গালা দেশে, অর্থাৎ আসামে এবং উড়িঘ্যায়, এক নূতন কবিতার 
ভাঘা এবং তদাশ্ৰিত পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্তন করিয়াছিল। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে, প্রায় একই সময়ে, বাঙ্গালা দেশে, আসামে এবং উড়িম্যায় 
* মৈথিলী পদের অনুকরণে বৃজঝুলি পদ রচনার সূত্ৰপাত হয়। অহ 
ভামার উৎপত্তির কথা পূৰ্বে বলিয়াছি। 

তীৰ বিতর বাঙালী” দর বিদা 
অনুসরণে বুজবুলি পদ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন ৷ হোসেন শাহের 
এক কৰ্ম্মচানী কবিশেখর রায়__বীহার প্রকৃত নাম ছিল দৈবকীনন্দন সিংহ 
__বিদ্যাপতি ভণিতায়ও কয়েকটি পদ রচন৷ কৰিয়াছিলেন । ইনি হোসেন 
শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ্‌ এবং ধিয়াস্দ-দূ-দীনের সভ্যুতেও বর্তমান ছিলেন, 
কেননা ইহার এক আধটি পদের ভণিতায় ইহাদের নাম পাওয়া যায়। 
বিদ্যাপতির পদের তুলনায় ইহার পদ নিকৃষ্ট ছিল না, সেই জন্য লোকে 
ইহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিত। বিদ্যাপতি এবং কবিরঞ্চন ভণিতাযুক্ত 
যে সকল পদে হোসেন শাহের উল্লেখ আছে সেগুলি ইহারই রচনা । 
এই বিদ্যাপতি বাঙ্গালাতেও পদ রচনা করিয়াছেন ৮ ঘোড়শ শতাব্দীতে 
আর যে সকল কৰি বুজবুলি পদ রচনায় বিদ্যাপতির সমান দক্ষত 
দেখাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন | 
কবিবললভ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ । 

বিদ্যাপতির পদ মিথিলার বেশী প্রচলিত ছিল লা, বাঙ্গালা দেশে, 
বহুদিন হইতেই বিদ্যাপতির পদ সমাদৃত হইয়া আগিতেছে। বিশেষ 
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১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


করিয়া বৈষ্ণব-পদকর্ভা এবং কীর্ভলিয়াদের কৃপার এই প্রাচীন মৈথিলী 
কবির পদগুলি সয়ত্তে রক্ষিত হইয়া আসিয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 
পদামৃতসমুদ্ৰ, পদকক্পতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রচ্ছে বিদ্যাপতির 
পদগুলি পাওয়া গিয়াছে ; নিখিলায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা একশতও নহে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিদ্যাপতির পদগুলির প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলীর একাধিক সংগ্রহ প্রকাশিত 
হইতে খাকে। এই সক্কলনগুলির মূল্য কম নয়। তবু একথা বলিতেই 
হইবে যে, এই সঙ্ধলন-কর্তভারা অবিবেচনাপূর্বক কবিশেখর, কবিরঞ্ন এবং 
কৰিবলত এই নামগুলি বিদ্যাপতিরই উপাধিভেদ মনে করিয়া ইহাদের 
যাবতীয় বজবুলিপদ বিদ্যাপতির নানে চালাইয়া দিয়াছেন । “' সখি হে 
হামারি দুখের নাহি ওর '' এবং “' সৰি হে কি পুছসি অনুভব মোয় " এই 
দুইটি পদ বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া সকলে মনে করিয়া থাকে । 
কিন্তু পদ দুইটির কোনটিই বিদ্যাপতির লেখা নয়। প্রথমটির ৰচৰিতা 


_ কৰিশেখৰ ॥ প্রাচীন পুথির সাক্ষ্য অনুসারে পদাটির ভণিতা এই-_ 











ভগ শেখর কৈছে নিরবহ 
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥ 
কবিতার ছন্দ ও অর্থের দিক দিয়া দেখিলেও প্রচলিত পাঠ “ হরি 
বিনে দিন রাতিয়া * অপেক্ষা “ সো. হরি বিনু ইহ রাতিরা * এই পাঠ 
সক্গততর ৷ দ্বিতীয় পদটি কবিবল্পতের লেখা । 
পদকরতরুতে উদ্ধৃত দুই একটি পদে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন 
বর্ণনা করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে 
জীবিত ছিলেন না ; চণ্ডীদাসের সময় ঠিক জানা নাই ; তাহা ছাড়া দ্বিতীয় 
বিদ্যাপতি এবং দ্বিতীয় চণ্ডীদাসও ছিলেন ; এবং পদগুলি প্রাচীন পু'খিতে 
পাওয়া, যায় নাই । এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় 
যে, পদগুলির কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, অর্ধাচীন 
বিদ্যাপতি এবং অর্নাচীন চণ্ডীদাসেৰ মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। 





বুলবুলি ভাষায় কৃষ্ণলীলা-বিঘয়ক পদরচনার প্রথা প্রবান্তিত হয় ॥ সে 
সময়ে অসমীয়া ভাঘ। বাঙ্গাল৷ ভার্থা হইতে স্বতম্ব হইয়। দাড়ায় নাই; সে 
সময়ে উত্তরপূর্ব বন্দে যে উপভাদা প্রচলিত ছিল, তাহাই ছিল আসান 
অঞ্চলেরও ভামা | স্ততরাং এই হিসাবে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বাঙ্গাল _ 
সাহিত্যের বাহিরে পড়ে না । 

আসামে বৈফৰ্ৰ্ের প্রবর্তক শঙ্কৰদেৰ শ্রীচৈতন্যের সনসাসয়িক ছিলেন ॥ _ 
১৫৬৮ ্বীষ্টাব্দে কোচবিহারে ইহার মৃত্যু হয় । শঙ্করদেৰ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র 
অবলদ্ধনে বহু পদ রচন৷ করিয়াছিলেন । সংস্কৃত শ্লোক এবং বৃছনুলি পদ = 
সংবলিত কুষণ্রিত্র ও রামচরিত্র অবলম্বনে কয়েকটি যাত্রা-পালা “নাট "ও 
লিবিয়াছিলেন। এই পালাগুলি এখনও নৃত্যগাত সহযোগে অভিনীত 
হইয়া থাকে । কোচবিহারে রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি 
শুক্লধ্বজের উৎসাহে শঙ্করদেব বামবিজয় নাট রচনা ও প্রথম গান কৰিয়া- 
ছিলেন । 


ৰামক পরম ভকতি-রস জান৷, 
শ্রীস্তরুধ্বজ নৃপতি-প্রৰানা,* 
রামবিজয় যো করাওত নাট, 
মিলভ তাক বৈকুঠক বাট । 


কুক্যিণীহরণ এবং কেলিগোপাল এই দুই নাট রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল 
রামরায়ের উদ্যোগে । ইনি সম্ভবত: কোচবিহারের.কোন সামস্ত ছিলেন । 
পারিজাতহরণ নাচের শেঘ পদে কবির অন্যত্র পুষ্টপোমক অগদানন্দ 
দলপতির নাম আছে। 

, শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য ও সহযোগী মাধবদেবও বহু ক্ষণলীলাত্বক .. 
পদ রচনা কৰিয়াছিলেন ৷ মাৰবদেবের প্রধান শিষ্য “ দীন '' গোপাল", 
দেৰও গুরুর পথ অবলম্বন করিয়া পদরচন৷ করিয়াছিলেন । 


টু 
১৬ , বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


প্রাচীন কালে বাঙ্গালা দেশের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের, সহিত 
উড়িদ্যার যোগাযোগ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ । প্রতি বসর লানযাক্রা, রখযাত্রা 
এবং অন্যান্য পর্ব উপলক্ষে বহু বাঙ্গালী তীথযাত্রী নীলাচলে যাইত | 
গৌড় হইতে বরাবর সোজা রাস্তা ছিল দক্ষিণমুখে নীলাচল পর্যান্ত। বাঙ্গালা 
দেশের সহিত খবরাখবর এবং গতায়াতের বিশেষ স্থৰিধ৷ ছিল বলিয়াই 






শ্বীচৈতনাদেব মাতার অনুমতি লইয়। সন্নুযাসগ্রহণের পর নীলাচলে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন । ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি উড়িঘ্যায় হিন্দুষ্বাবীনতা। 
অক্ষর ছিল। এই কারণেই বাল্দপপভিত ও সাধুসনুযাসীরা অনেকেই 
নীলাচলে বাস স্বীকার করিয়াছিলেন ৷ 





ছি টান লেনের বিশু প্রতিনিষি, শ্ীচেভনোর অন্যতম প্রধান 
অন্তরঙ্গ, ভক্ত রামানন্দ রায় । ‘' পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল '’ ইত্যাদি 
রামানন্দ রায়ের পদটি চৈতনাচরিতানৃতে সর্বপ্রথম উদ্ধৃত হইয়াছিল । 
রামানন্দ সংস্কৃত ভাঘায় একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন, নাম ছ্গনাথবললভ-, 
নাটক ৷ ইহাতে জয়দেবের ধরণের কয়েকটি সংস্কৃত পদ আছে। 
নাটকটি নীলাচলে জগন্লীথদেবের মন্দিরে অভিনীত হইত ॥ শ্রীচৈতনা 
এই অভিনয় দর্শন করিরা প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ৷ 





ৰড ৰ ৬ 


পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত -- 
হোসেন শাহী আমল 


দুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীবী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন॥ এই দুই ভাই 
পরে সংসার ছাড়িয়া শ্বীচৈতনেচর অনুগ্ৰহ লাভ করিয়া সনাতন ও রূপ 
‘গোস্বামী নামে প্রথিত হন। রূপ গোস্বাধী একজন বড় কৰি ছিলেন। 
ইহাদের কথা৷ পরে শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গে বলিতেছি ॥ সনাতন ও. কপ * 





জিত তারি... ভি = সি 
৯ ৰণ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা. * ১৭ 
যখন গৌড়-দরবারে কাজ করিতেন তখন তাহাদের বাসস্থান ছিল গৌড়ের 
সন্নিকটে রামকেলী গ্রামে । এই রামকেলী-নিবাসী চতুৰ্ভুজ নামক কবি 
হরিচরিত নামে কৃষ্ণলীলা-বিঘয়ক এক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন । -. 
সে ১৪১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ শ্রীষ্টাব্দের কথা ৷ হোসেন শাহের 
অপর এক কর্দ্চারী শ্রীখগ-নিবাসী বৈদ্য যশোরাজ খান কৃষ্ণলীলা-বিঘয়ক, 
একটি বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ৷ * এই কাব্যের একটি পদের 
ভণিতায় কবি সগৌরবে হোসেন শাহের নাম করিয়াছেন । হোসেন 
শাহের আর এক কৰ্ম্মচারী গীতিকবিতা৷ লিখিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন । 
ইনি “ বিদ্যাপতি '’ ভণিতায় অনেক উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছিলেন । কয়েকটি 
পদের ভণিতায় হোসেন শাহ এবং তৎপুত্র নুসর শাহের নাম আছে। 
যে কারণেই হোক, সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হোসেন 
শাহের বিক্রম ও যশ দেশের সর্ববত্র ছড়াইয়া পড়িল। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেঘ দশকে রচিত দুইখানি মনসামঙ্গল কাবোই হোসেন শাহের সপ্রশংস 
হউল্লেখ রহিয়াছে । কাব্য দুইটির পরিচয় দিবার পূর্বে মনসামঙ্গল কাহিনীর 


আসিতেছে। তবে মনসা-পুজার সমাদর নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 
বেশী ছিল। সে যুগে উচ্চবর্ণের লোকেরা মনসাদেবীকে বিশেদ আমল 
দিতেন বলিয়া বোধ হয় না । যনসা-পুজার সময় মনসাদেবীর মাহাত্ব্যখ্যাপক 
গীত বা পাচালী গাওয়া হইত। বাঙ্গালা দেশ হইতে এই কাহিনী-গীতি' 
মিথিলা ও বিহার হইয়া কাশীর নিকটবর্তী অঞ্চল অবধি পৌ ছাইয়াছিল ৬, 
এই পাঁচালীর কাহিনী কোন পুরাণে নাই, ইহা বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব 
গল্প । এই গল্প সব ঈনসাসঙ্গল কাব্যে একই ভাবে বণিত হইয়াছে । 
গল্পটি মোটামুটি এই * 

শিবের কন্যা মনসা, অস্থানে ভূমিষ্ঠ হইবার অন্রক্ষণ মধ্যে দৈহিক 
বুদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণ বয়স্ক নারী হইয়া উঠিলেন এবং সর্প দিগের আধিপত্য 
লাভ ক্রিলেন। শিব তাঁহাকে গৃহে লইয়। আসিলে শিবগৃহিণী চণ্ডী 
জ্্খ্যান্রিত৷ হন । ফলে মনসা ও চণ্ডীৰ মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইল, 
এবং পরস্পর হাতাহাতির ফলে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল । চণ্ডীৰ . 
"উপর নিদারুণ ক্রোধ লইয়া মনসা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল 
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পরে জরতকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। জরৎকারুর উবসে 
মনসার গর্ভে আন্তীকের জন্ম হইল । 

জনমেজয়ের পিতা সম্ৰাট পরীক্ষিত সর্পদংশনে দেহত্যাগ করেন | 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় সৰ্পসত্ৰ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিলেন, কেন লা এই যজ্ঞ সমাপন হইলে জগতের সমস্ত সর্প বিনষ্ট হইবে । 
সর্পেরা বিপদ বুঝিয়া মনসার শরণ লষ্ট্ল। মনসা আন্তীককে জনমেজয়ের 
যজ্ঞস্থানে পাঠাইয়া দিলেন । আন্তীক বুঝাইয়া শুঝাইয়া জনমেজয়কে 
যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কতক সাপ রক্ষা পাইয়া গেল। গল্পের 
এই পর্য্যন্ত হইতেছে পুরাণের কথা । 

এদিকে চণ্ডীর নিকট মনসা যে অপমান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি 
ভুলিতে পারিতেছেন না । উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার একমাত্র পদ্বা 
হইতেছে শিবের ও চণ্ডীর ভক্তদিগের নিকট হইতে পুজা আদায়। তাহার 
পূর্বে আবশ্যক লোকসমাজে মনসার পূজা প্রচার করা । মনসা প্রথমে এই 
কাজে মন দিলেন। ইহাতে তাহার পরম সহায় হইলেন সহচরী নেত্রবততী* 
বা নেতা । অল্প আয়াসেই মনসা ক্রমে ক্রমে রাখাল বালক, জালিয়া এবং 
দরিদ্র মুসলমানদিগের নিকট পূজা আদায় করিতে সমথ” হইলেন । তখন 
তাঁহার মন হইল যাহাতে সমাজের উচচন্তরে তাহার পুজা প্রচলিত হয়। 
সে সময়ে গন্ধবণিকেরা সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন । এই 
সমাজের শীর্ঘস্বানীয় ছিল বণিক চন্দ্ৰধর বা চাদ বেনে। নেতা ছদ্মবেশে 
আসিয়া চাদের পত্নী সুনকাে মনসার পূজা শিখাইয়া দিলেন। একদিন 
স্ত্রীকে মনসা-পূজ৷ করিতে দেখিয়া চাদ ক্রুদ্ধ হইল এবং পূজার দ্রব্যাদি 
সব লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিছুতেই চাদ বাগ মানিতেছে না দেখিয়া 
মনসা তাহাকে শাস্তি দিয়া বশে আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। চাঁদের ছয় 
পৃত্র মূলাবান্‌ পণাদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিল। মনসার 
কোপে সেই সাত পুত্র পণাদ্রবা সমেত সমুদ্ৰে নিমগু হইল । চাঁদ তাহাতেও 
দমিবার পাত্র নহে, তাহার ‘* মহাজ্ঞান '' আছে। সহাজ্ঞানের বলে চাদ 
মাত পুত্রকে বাচাইলি। মনসা তখন হীন ছলনা করিয়া চাদের মহাজ্ঞান 
হরণ করিয়া লইলেন। তখন আর চাদ তাহার ছয় পুত্র ও ধনসম্পন্তি 
_ রক্ষা করিতে পারিল ন৷ ৷ নি-স্ব, কৌপীনমাব্রসম্থল হইয়া চাঁদ বাণিজাখূ, 
হইতে ফিৰিয়া আসিল ॥ তখন চাদের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মমীন্ধর বা লক্ষী 





© 





( “‘লবিন্দর '’ ) বড় হইয়াছে। খুব ধুমধাম করিয়া বিপুলা -বা বেলার 
সহিত লক্ষ্মীন্ধরের বিবাহ হইল । চাঁদ বেনের অশেঘ সতর্কতা সত্ত্বেও 
লৌহনিন্মিত অচিছদ্র বাসরঘরে লক্ষ্মীন্ধর সপ্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল | 
চাদ বেনের এখন সত্যসত্যই সর্বনাশ হইল ৷ 

বিপুলা বয়সে বালিকা হইলেও বুদ্ধি, বৈর্ধ্য এবং সতীত্ব গুণে প্রাপ্ত- 
বযস্কা রমণী অপেক্ষাও তেজীয়সী ছিল । সে মনে মনে সংকল্প করিল, 
প্রাণ যায় যাউক, স্বামীকে বাচাইতে হইবে । সপ্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ 
করিতে নাই.। সাধারণতঃ দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। বিপুলা 
একটি ছোট ভেলার উপর স্বামীর মৃতদেহ লইয়া উঠিল এবং বাঁকা নদীর 
স্লোতের সুখে ভেলা ভাসাইয়া দিল। আত্মপরিজন কাহারও প্রবোধ ও 
নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিল না॥ শাখানদীর প্রোত বাহিয়া ভেলা 
গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নানা প্রলোভন ও ভীতি বিপুলাকে টলাইতে 
চেষ্টা করিল, কিন্তু বিপুলার মন অচল অটল রহিল । 

ত্রিবেণীর নিকটে গঙ্গা-সঙ্গমে পড়িয়া বিপুলা একটি অলৌকিক, 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশুসস্তান লইয়া কাপড় কাচিতে 
আসিয়াছে । সে প্রথমে তাহার ছেলেকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া 
তাহার পর কাপড়, কাচিতে লাগিল । আর, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিবার পূর্বে 
ছেলোটিকে পুনজর্শবিত করিল ॥ এই দৃশ্য দেখিয়া বিপুলা ভাবিল যে, 
এ মেয়ে ত সামান্য নহে ; ইহার সাহায্যেই হয়ত তাহার স্বামীর পুনরুক্ক্জীবন 
হইবে । পরদিন ধোপানী আসিলে বিপুলা বিন্টুতভাবে তাহার সহিত 
আলাপ করিয়া তাহার হইয়া কিছু কাপড় কাচিয়া দিল । পরিচয়ে জানিতে 
পারিল যে, এই ধোপানী স্বৰ্গে র দেবতাদিগের কাপড় কাচেন, ইঁহারই নাম 
নেত্ৰবতী বা নেতা ; ইনি মনসার সহচরীও বটেন। নেতা বিপুলার 
উপর খুশী হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইল ॥ বিপুলা নেতার 
সহিত স্বর্গে গেল, এবং সেখানে সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় দক্ষতা দেখাইয়া 
'দেবতাগণকে পরম পরিতুষ্ট করিল। দেবতারা বিপুলার দুঃখের কাহিনী 
শুনিলেন। কিন্ত তাঁহাদের ত হাত নাই । অবশেধে তাহাদের সনির্বন্ধ 
অনুরোধে এবং বিপুলার কাতরোক্তিতে মনসার ক্রোধ প্রশমিত হইল । 


{বিপুল তীহার নিকট প্ৰতিজ্ঞা করিল, যেমন কৰিয়া হউক শ্বশুরকে দিয়া . 


“£ধনসার পূজা করাইবে। মনসা লক্ষ্্রীন্ধরের অস্থি-অবশিষ্ট দেহে "প্রাণ 
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সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং ওদিকে পণ্যসম্ভার-সমেত চাদের বড় ছয় ছেলেকেও 

_ ব্বাচাইয়া দিলেন । বিপুলা ও লক্ষ্ীন্ধর দেশে প্রত্যাগসন করিল । আনন্দ- 

উচ্ছ্বাসের মধ্যে আত্মীয় পরিজনের সহিত মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগত 

লক্ষ্মীন্ধব এবং নারীরত্ব বিপুলার মিলন হইল । মনসার পূজ৷ করিতে এখন 
২... আর চাঁদ বেনের কোনই আপত্তি রহিল না । 

মনসার গীত পৃর্বাবৰি প্রচলিত গ্লাকিলেও, সবচেয়ে পুরানো মনসা- 
মঙ্গল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার রচনা সম্ভবত: ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরু 
হইয়াছিল ॥ সন তারিখের সঙ্গে কবি হোসেন শাহেরও নাম করিয়াছেন। 
কবির নাম বিজয় গুপ্ত । বরিশাল জেলার ফুল্লশ্বী ( এখন গৈল৷ ) গ্রামের 
এক বৈদ্যঘরে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম সনাতন, মাতার 
নাম রুক্মিণী । ১৪১৬ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিনে 
কৰি স্বপু দেখেন যে, দেবী মনসা তাহাকে মনযামঙ্গল পাঁচালী রচনা করিতে 
আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে কাবাটি রচিত হয়। বিজয় গুপ্ত তাঁহার 
পূৰ্ববত্তী মনসামঙ্গল-রচয়িতা কবি “' কাণা '' হরিদভের নাম করিয়াছেন ।* 
একটিমাত্র পদ ছাড়া হরিদত্তের কাব্যের চিহ্ন এখন লোপ পাইয়াছে। 

বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দে 
বা ১৪৯৫ খীষ্টাব্দে, বাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই এক মনসামঙ্গল কাবোর 
পত্তন করেন। ইনিও হোসেন শাহের নাম কৰিয়াছেন,--- নৃপতি 
হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।” বিপ্রদাসের নিবাস ছিল চবিবশ পরগনা 
জেলার উত্তর-পূর্বাংশো বসিরহাট মহকুনায় নাদুড়্যা-বাটগ্রামে। কবির 
পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা তিন চারি ভাই ছিলেন। বিপ্রদাসও 
স্বপ্নে সনসাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন । 

কাব্য হিসাবে বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাসের রচনা উচচশ্রেণীর নহে । 
তবে বিপ্রদাসের কাব্যে উরতিহাসিকের পক্ষে অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত 
আছে। বিজয় ওপরের কাব্য সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় নাই, যেটুকু পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতেও অনেক ভেজাল ঢুকিয়াছে। কাব্যরচনাকালও সন্দেহের 
অতীত নহে।  £ 

হোসেন শাহের একজন কৰ্ম্মচারী বশোরাজ খান একখানি কৃষ্ণমঙ্গল 
, কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি । ইনিও স্বীয় -কাবো, 
সুলতানের নাম করিয়াছেন । ৰ 
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হোসেন শাহের এক সেনাপতি (“ লক্কর '’ ) চট্টগ্রাম জয় করিয়া এই 
অঞ্চল জাগীর রূপে প্রাপ্ত হন এবং তথায় শাসনকর্তান্মপে বসতি করেন | 
ইঁহার নাম পরাগল খান।_ ইনি স্বীয় সভাসদ কৰীন্দ্ৰের হারা বাঙ্গালায় 
‘‘ ভারত-প'চালী '’’_ অথাৎ মহাভারত কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন ৷ 
কাব্যটির নাম পাণ্ডববিজয় বা বিজয়পাওবকথা ৷ লক্ষর পরাগল খান 
মহাভারত-কথায় এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, কৰীন্দের কাব্য তাঁহার 
সভায় প্রত্যহ পঠিত হইত। এইটিই বাঙ্গালায় রচিত সর্ববপ্রাচীন মহা- 
ভারত কাব্য । কবির নাম সত্যসত্যই কবীন্দ্র ছিল, কি ইহা তাঁহার 
উপাধি ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই । কেহ কেহ বলেন 
যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্ুর। কবীন্দ্ের কাব্য ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে । 
পরাগল খানের পুত্ৰ--যিনি “‘ ছুটি খান "' অর্থাৎ ছোট খা। নামে 
উল্লিখিত হইয়াছেন---ইনিও বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোমকতা। করিতেন । 
.. ছুটি খান কবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃততর 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কৰীন্দ্ৰের কাবো সকল পর্বের কথাই খুব 
সংক্ষেপে দেওয়া আছে। অশ্বমেধ পর্বের গল্প ছুটি খানের খুব ভাল 
লাগিত বলিয়া তিনি বেশী করিয়া শুনিতে চাহিয়াছিলেন । ছুটি খান 
হোসেন শাহের পুত্র নুসর২ শাহের সেনাপতি ছিলেন । স্থতরাং শ্রীকর 
নন্দীর কাব্য নুসরৎ শাহের রাজ্যকালে__অর্থাৎ ১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ 
শ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে, সম্ভবত: শেঘের দিকেই-_রচিত হইয়াছিল । 
কেহ কেহ সনে করেন, কৰীন্দ ও শ্ৰীকর নন্দী একই ব্যক্তি । 
হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-ৃ-দীন নুসরৎ শাহ্‌ও বাঙ্গালা কাব্যের 
সমাদর করিতেন ৷ ইহার এক কর্স্চারী শ্রীখগুনিবাসী কৰিরঞ্জন তখনকার 
সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন । বিদ্যাপতির ধরণে ইনি অনেক 
বিদ্যাপতি ’’ বলিত। কৰিরঞ্জন কয়েকটি পদে সুলতানের নাম করিয়াছেন । 
নসীরু-দৃ-দীন নুসরৎ শাহের পুত্র “অলাউ-ছু-দীন্গ ফীরূজ শাহ্‌ পিতা 
এবং পিতামহের পদাক্ অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা 
২ করিঢ়তন। কৰি শ্রীধর ইহারই আদেশে বিদ্যান্ন্দর কাব্য রচনা করিয়৷- 
."খঙ্িলেন। ফীয়জ শাহ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ অল্প কয়েক নাসের জন্য সিংহাসনে 
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আরোহণ করিয়াছিলেন । কাব্যটি যখন লেখা হয় তখনও তিনি জুলতান 
-হন নাই ৷ সুতরাং শ্বীধরের কাব্যের রচনাকাল ১৫৩৩ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই 
হইবে। 

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার__ 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব__হোসেন শাহী আমলেই ঘটিয়াছিল । সে কথা 
পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে ৷ , 


এ 
বড় চণ্ডাদাস ও তাহার কাব্য শকৃষ্ণকীত্ন 


চণ্ডীদাস ভণিতায় বহু বৈষ্ণব পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে প্রচলিত 
আছে। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরানে৷ পুথিতে অন্য কবির 
নামে পাওয়া যায়। পদগুলির মূল্যও একরকম নহে ; - কতকগুলি 
খুবই উৎকৃষ্ট, আবার কতকগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতি বাজে কবির 
রচনা । ইহা হইতে সাধারণ ধারণা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত 
পদগুলি এক ব্যক্তির এবং এক সময়ের রচনা নহে । 

এই ধারণা যে অযখার্থ নহে, তাহার প্রাণ মিলিল ১৩১৬ সালে । 
এ সময়ে শ্রীযুক্ত বসম্ভরঞ্জন রায় বিদ্ব্বছভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় পুরানো 
২২. পাখির খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বনবিঝুপুরের নিকটবর্তী 

কাকিলা গ্রামে এক ভদ্ৰ গুহস্থের গোশালার সাচায় কতকগুলি পথি পান, 
_ _ ভাহার মব্যে একটি পূখি দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, এত প্রাচীন প্ূণি 
= তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই। প্‌থি পড়িয়া তিনি দেখিলেন যে, এটি 
একটি অজ্ঞাতপূৰ্ব কৃফলীলাস্মক কাব্য । ইহার রচয়িতা বড়, চণ্ডীদাস ৷ 
কাব্যের ভাষা অত্যন্ত পুরানো ধরণের, এবং গল্লেও অনেক নৃতনত্ব আছে। 
কিন্তু দুঃখের বিময় এই যে, পূথিটি খণ্ডিত গোড়ার একখানি এবং মধ্যের 
ও শেষের কয়েকখানি পাত৷ নাই। প্রথম ও শেছের পাত৷ না থাকায় 
কাব্যের নাম কি ছিন্ন তাহাও জান৷ গেল না । 

১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘদ্‌ হইতে শ্বীকৃষ্ণকীর্ভন নামে, 
কাব্যটি প্রকাশিত হইল ৷ প্রকাশিত হইবাষাত্ৰ পণ্ডিত এবং সাহিত্যবৃসিক /, 
সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল॥ এত প্রাচীন ভাষা, লম গা 

















ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা ২৩ 


দোহা ছাড়া, অন্যত্ৰ পাওয়া যায় নাই। এত প্রাচীন বাঙ্গালা পূথিও 


ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই। কাব্যের গল্লাংশে ও বণনাতেও অনেক - 


বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিনে চণ্ডীদাসের মূল কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া 
প্রাচীন সাহিত্যামোদিগণ পুলকিত হইলেন ; বাঙ্গালা তাঘার উৎপত্তি 
ও বিকাশের আলোচনা করিবার উত্কৃষ্ট, উপাদান মিলিল বলিয়া ভাঘা- 
বিজ্ঞানবিদেরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন ॥ 

কিন্ত কিছু বিতগ্ারও যে স্ষ্টি' হইল না তাহা নহে। এই বিত 
আজিও সম্পূর্ণ রূপে মিটে নাই । বাহারা এখনকার দিনে আধুনিক ভাষায় 
চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়৷ মুগ্ধ হইয়াছেন তাহারা বলিলেন, এই বিকট ভাষায় 
লেখা পদ চণ্ডীদাসের হইতেই পারে না ৷ শ্রীকৃষণকীর্ভন কাব্য এখনকার 


বিচারে স্থানে স্থানে রুচিবিগছিত বলিয়া বোধ হয়। এই সুত্র ধরিয়া 


আবার অনেকে বলিলেন, এ কাৰ্য নিতান্ত গ্ৰাম্য শ্বীচৈতন্য চণ্ডীদাসের 
যে পদ আস্বাদন করিতেন সে পদ এ কবির রচনা হইতেই পারে না। 


কিন্তু এই চণ্ডীদাসই যে চণ্ডীদাস ভনিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা = 


হওয়া সম্ভব; তাহার একটি অবান্তর প্রমাণ পাওয়া গেল ৷ শ্ৰীক্ষ্ণকীৰ্ত্তনের 
একটি ভাল পদ রূপান্তরিত ভাঘায় প্রচলিত কীর্তন-পদাবলীর মধ্যে 
ধরা, পড়িল । শ্রীচৈতনোর সময়ে যে বড়, চণ্ডীদাসের শ্ৰীক্ষ্ণকীৰ্ত্তন 
কাব্য অজ্ঞাত ছিল লা, তাহারও প্রমাণ মিলিতে বিলম্ব হইল না । 
শ্রীচৈতনোর অন্যতম প্রধান পারিঘদ সনাতন গোস্বামী তাহার রচিত 
শ্রীসন্তাগবতের টাকায় একস্থানে চণ্ডীদাস-বণিত দানখও ও নৌকাখণ্ড 
লীলার উল্লেখ করিয়াছেন ; এই দুই লীলা শ্ৰীক্ষ্ণকীৰ্্নেই সুখাভাবে 
ৰণিত হইয়াছে । 

শ্রীকৃষবীর্ন হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্ৰ জানা যায় যে, কবির 
নাম অথবা উপাধি ছিল বড়, চণ্ডীদাস, আর ইনি ছিলেন দেবী বাসলীর 
সেবক। কয়েকটি পদের শেষে “' অন্ত বড়, চণ্ডীদাস ' এই ভণিতা 
আছে। এখানে “ অনস্ত '’ এই নামটি লিপিকর অথবা গায়কের প্ৰক্ষেপ 
বলিয়াই অনুমান হয়। চত্তীদাস সম্বন্ধে অনেক প্রদ্ধাদ-কথা ও গালগল্প 
প্রচলিত আছে । প্রাচীন প্রবাদের অনুসারে ইহার জন্মস্থান ছিল বীর- 


ভূমের/অন্তর্গত নাগর গ্ৰাম ; আধুনিক প্রবাদের মতে, ইনি ছিলেন বাকুড়ার 
২ সপ, প্রবাদে আরও বলে যে, ইহার" 




















এক রজকজাতীয়া সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। এই মহিলার নাম সম্বন্ধেও 
বিভিন্ন প্রবাদের মব্যে উ্রকলত্য নাই :---এক মতে ইহার নাম ছিল তারা, 
অপর মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে বামী । এই সব প্রবাদ আংশিক, 
ভাবেও সত্য কিনা, তাহা ষাচাইয়া লইবার মত কোন উপাদান এ যাব 
পাওয়া যায় নাই । 

শ্ৰীক্ষ্ণকীৰ্ত্তন কাব্যের রচনাকাল, জানা নাই । তবে প্থির লেখা 
দেখিয়া পেলিওগ্রাফিস্ট্‌, অর্থাৎ প্রা্ীনলিপিবিশারদেরা বলেন যে, পাখিটি 
আনুমানিক ১৪৫০ হইতে ১৫২৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লিখিত 
হইয়াছিল । প“খিটিতে তিন হাতের লেখা আছে এবং ভুলভ্রাস্তিও কিছু 
কিছু আছে। স্মতরাং ইহা কবির নিজের লেখা মূল পুথি নিশ্চয়ই নহে । 
পঁথিটি কবির সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও কাবোর 
রচনাকাল ১৫২৫ খ্বীষ্টাব্দের পূর্বে হয়। মনে হয়, কাব্যাটি পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেঘ পাদে কিংবা তাহার অল্প কিছুকাল পূর্বে রচিত হইয়াছিল । 

বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে একমাত্র রাধাকৃষের লীলাকাহিনীই চিত্রিত 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের জন্ম ও গোকুলে আগমন, এবং কালিয়- 
দমন---শুৰূ এই দুইটি বিঘর প্রচলিত পুরাণ হইতে লওয়৷ হইয়াছে । 
অপর লীলাকাহিনীগুলি শ্রীমস্তাগবত, বিষ্ণুপুৱাণ বা৷ হরিবংশ ইত্যাদি 
কোন পূরাণে---যেখানে কুষ্ণলীলা বণিত হইয়াছে সেখানে নাই । 
কাবাটির মৰো কবিত্বের উচ্ছাস বা অলঙ্কারবাহুল্য এসব বড় কিছুই নাই । 
তবুও শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের রচয়িতা যে খুব উঁচুদরের কৰি ছিলেন, তাহা প্রমাণিত 
হয় রাধার চরিত্র-বর্ণনাঁ হইতে । বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার চরিত্র 
যেরূপ উজ্জ্বল ও জীবন্ত, এমনটি আর কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা 
যায় নাই কাবাটিতে কিছু কিছু গ্রান্যতা-দোম থাকিলেও ইহার রচয়িতা 
যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম, তাহা স্বীকার করিতে হয় । 














তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ষোড়শ শতাব্দী 
‘৮ 
চৈতন্যদেব ও তাহার প্রভাব 


শ্বীচৈতনা যখন জন্মগ্ৰহণ করেন তখন দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিদারুণ বিশৃষ্খথল৷ উপস্থিত হইয়াছিল । উচ্চবর্ণের 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে শাসনকার্ধ্যের কোন না কোন বিভাগে চাকুরী 
করিতেন ; স্টহাদের হ্থারা সমাজে কিছু কিছু স্বেচছাচার আমদানী হইতে 
_ লাগিল। সাধারণ লোকের মধ্যেও আচার-বিচারে যথেষ্ট পরিমাণে 
শিথিলতা। দেখা দিল। নিয়শ্ৰেণীর লোকেরা অনেকে ভয়ে তক্তিতে বা 
স্তবিধামত মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল ॥ যে শ্রেণীর মধ্যে বৰ্ম্ম 
ও আচারনিষা অবিচলিত রহিয়া গেল, তাহা হইতেছে বান্মণপত্তিত সম্পুদায় । 
ইহারা সাংসারিক হিসাবে দরিদ্র ; লাভলোভ ইহাদের বড় কিছু ছিল না; 
সুতরাং রাজশক্তির আনুকুলোর কোনই ভরসা ইহারা রাখিতেন না । কিন্তু 
স্থহাদের পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চার বিঘয়ে ক্ৰমশঃ: উদাসীন হইয়া 
পড়াতে, ব্বা্মণপত্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে*লাগিল। সেন বংশের 
সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণে 
হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেদের দিকে নবদ্বীপ বান্ষণপপত্ডিতদিগের প্রধান 
আশ্রয়স্থান হইয়া দীড়াইল এবং অনতিবিলম্বে বাঙ্গাল৷ দেশের প্রধানত 
বিদ্যাকেন্দ্ৰ হইয়া উঠিল বাঙ্গালা দেশের বলি কেন, এক বিঘয়ে নবদ্বীপ 
সারা ভারতবর্থের মধ্যে শ্রেষ্ট বিদ্যাকেন্র ছিল। তাহা হইতেছে নৰা- 
ন্যারশাঙ্স। সূক্ষ্ম ন্যায়দর্শ ন-শাস্ত্ের চরম বিকাশ প্রধানত: নবম্বাপেই 
হইয়াছিল । 

‘নৰদ্বীপ সেকালে ছোট জারগা ছিল না; ব গ্রামের সমষ্টি লইয়া 
কী একটি বিরাট শহবের সত। ৷ মতৰ 








বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বি 


প্রধান স্বান ছিল। গঙ্গার উভয়তীর ধরিয়া আরও অনেকগুলি বদ্ধিষ্ণু গ্ৰাম 

ছিল, সেগুলি নবন্বীপের অবনতির পর হইতে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে 
| নবস্বীপের এক দরিদ্র বান্ধণপত্ডিতের গৃহে শ্বীচৈতন্যের জন্ম হয় 
| ১৪০৭ শকাব্দে__অথ7২ ১৪৮৬ ব্ীষ্টাব্দে__ফাল্তন মাসে দোলপূণিমার 





দিনে ৷ স্ঁহার পিত৷ ছিলেন জগন্নাথ মিশ্ৰ, মাত৷ শচী দেবী ৷ শ্বীচৈতন্যের 
নামকরণ হয় বিশ্বস্তর, ডাক নাম ছিল নিমাই । উজ্জল গৌরবর্ণ ছিলেন 
বলিয়া আত্মীয়-স্বজনে তাঁহাকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। 
শ্বীচেতনোর এক জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, বিশ্বরূপ। তিনি অল্পবয়সেই 
চিতা কৰিয়া সনুযাসধৃহণ ক্রেন। ' বাল্যকালে শ্বীচৈতন্য অতিশয় 
চপল ও দূধিনীত ছিলেন, তখাপি পরিচিত অপরিচিত সকলেই এই 
২ দূৰ্ললিত সুন্দর শিশুটিকে না ভালবাপিয়। থাকিতে পারিত না ॥ বিশ্বব্মপের 
 শুহত্যাগের কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্যের পিতুবিয়োগ হইল। অম্পবয়সেই 
শ্বীচৈতনা ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্ৰে পারদৰিত৷ লাভ করিয়া টোল খুলিলেন ৷ 
২... তাহার পর লক্ষ্ীপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল । বিবাহের 
অব্যবহিত পরে তিনি স্বঙ্গদেশে অথাৎ পদ্যার্তীরবন্তী অঞ্চলে ভ্রমণ 
করিয়া যখেষ্ট অথ? ও প্রচুর প্রতিপত্তি লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন । 
__ ইতিমধো তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিল।  স্বিতীরবারে শ্রীচৈতনা বিবাহ 
করিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে । 
__ পিত্কৃত্য করিতে গয়ায় গিয়া শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর সাক্ষা্লাভ 
করেন, এবং তথায় তাহার আধ্যাস্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে 
অস্ত পরিবর্তন আসিল। তাঁহার উদ্ধতস্বভাব, পাণ্ডিত্যের্ব গূঢ় গর্ধ 
একেবারে দূর হইল ; তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া উন্মুস্তবৎ হইয়া 
রে কিছু কাল পৰে স্বৈর্ঘ্য লাভ করিয়া তিনি কয়েকজন ভক্তের 
সঙ্গে, শ্রীমস্তাগৰত-পাঠ, ভগবংপ্রসঙ্গ ও হরিসন্ীর্ভন করিয়া দিনরাত্রি 
পন করিতে লাগিলেন । তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া নৰস্বীপের তাবৎ 
লোক ভক্তিভাবাপত্ন কইয়া উঠিল । নব্ীপে ভক্তিপ্রচার কাৰ্য্যে তাঁহার 
রা ই প্রধান সহায় হইলেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস । = 
শ্বীচৈতন্য দেখিলেন বে, শুধু নবদ্বীপে ভক্তিধর্্ন প্রচার করিয়া = 
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চা বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা কু ২৭ 
প্রচার করা আবশ্যক, নতুবা বিভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং অনাচার-অধন্রে 
আচছনু খণ্ড ছিনু বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ জাতিগত এক্যলাভ করিতে 
কখনই সমখ হইবে না ; উপরস্ত সমস্ত দেশ স্ন্চছ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা 
গ্রবলতর হইয়া উঠিতেছে ৷ সন্ন্যাসী ব্যতীত ধর্টের কথা লোকে অন্যের 
নিকট সহজে শুনিতে চাহে লা ; সুতরাং শ্বীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়া 
কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট শ্ুনুনাসপ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার 
বয়স চবিবশ বৎসর মাত্ৰ । সন্ন্যাসগ্ৰহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল শ্ৰীকৃষ্ণ 
চৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতনয । সন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নৰম্বীপ- 
শান্তিপুর অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণের মন অবিলম্বে হরণ করিয়া 
লইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দেশে আর কেহ রহিল না । 

শাস্তিপুরে দুই চারি দিন থাকিয়া শ্ৰীচৈতনা পুরীতে গেলেন। 
সেখানে কিছুকাল থাকিরা তিনি দেশপধ্যটনে ও তীথদশ্শনে বাহির হইলেন ॥ 
প্রথম বারে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্ৰমণ করিলেন । 
দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাপথ বৰিয়া শাস্তিপুৰ হইয়া গৌড়ে 
পোৌছছিলেন। সঙ্গে লোকসংঘট হওয়াতে তিনি সেবার গৌড়ের উপকণ্ঠ" 
স্থিত রামকেলী গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্তন করিলেন । রামকেলীতে 
হোসেন শাহের মন্ত্রী দৰীর-খাস সনাতন ও সাকর-সলিক রূপ এই দুই 
ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । চেতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের 
বৈরাগা জন্মিল ; অল্লকাল পরেই তাঁহার! সংসার ত্যাগ করিলেন । তৃতীয় 
বারে শ্রীচৈতন্য ঝাড়িখণ্ড অর্থাৎ ছোটনাগপুরের, অরণাময় পশে মথুরা 
ও বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান 
তীৰ্থ পড়িল। প্রয়াগে সাকর-সল্লিক কূপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
ফিরিবার পথে কাশীতে দবীর-খাস সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ৷ 

এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্থ পৰ্য্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্য সৰ্বজনীন 
ভক্তিধৰ্স্ম প্রচার করিলেন। এই প্রচার তিনি বন্ধুতা বা 
হারা অথবা স্বর্গ লাভ আদি প্রলোভন দেখাইয়া করেন নাই 
লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবেই লোকে তাঁহার আচক্ষিত ধৰ্ম্ম সানন্দে বরণ 





*করিয়। ধন্য হইয়াছিল । 


‘তীৰ্থপৰ্্যটন ও গষলাগমনে ছয় (ভীত হইল। জীবনের 


- শৰে আদ বৰ্ষ শৰীচেতন্য পুৰী ছাডিয়া আর কোথাও বান নাই. 


১ 


'_ 7 


হে 


ক { 





) 


এ ত ১৪ ০০০4 
২৮ নি বাঙ্গালা সাহিতোর কথা { 


বৎসর রখযাত্রার সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে অম্বেত আচাৰ্য্য, নিত্যানন্দ, 
শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তেরা আসিয়া মহাপ্রভু শ্বীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইতেন । 
এই সময়ে নীলাচলে আনন্দোচ্ছাস বহিত। দিন দিন শ্রীচৈতন্যের 
ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেঘের কয় বৎসর 
তিনি একরকম বাহাভ্ঞানরহিত হইয়া দিব্যোন্মাদে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। 
অস্তরঙ্গ অনুচর এবং ভক্তের কৃঞ্চলীল্বাবিঘরক কবিতা ও গান শুনাইয়া 
তাহাকে কথক সান্ধনা দিয়া বাবিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দে 
অর্থাৎ ১৫৩৩ শ্ৰীষ্টাব্দে---আমঘাঢ় মাসে আটচলিশ বৎসর বয়সে তাঁহার 
'তিরোভাব হয় । বাঙ্গালা ও উড়িঘ্য। দেশে তাঁহার প্রভাব এতদূর ব্যাপক 
ও গভীর হইয়াছিল যে, জীবিতকালেই তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
পূজিত হইয়াছিলেন ৷ 

শ্রীচৈতন্য-প্রবস্তিত ভক্তিবৰ্শ্মপ্ৰচারে সহায়ক হইয়াছিলেন তাঁহার 
অনুচর ও ভক্তের । সেকালের নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং অনাস্থানেরও 
অনেক উচচ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মনীঘী তাঁহার আনুগত্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন । অন্য সময় হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
ক্ষণজন্মা মহাপুরুঘ বা অবতার বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেন। 

শ্ীচৈতন্যের পারিঘদদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অদ্বৈত আচাৰ্য্য, 
নিত্যানন্দ এবং হরিদাস । অদ্বৈত আচাৰ্ধ্যের পিতা কসলাক্ষ শ্রীহটের 
অন্তৰ্গত লাউড়ের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন । অদ্বৈত আচাৰ্ধ্য মহাপণ্ডিত 
এবং অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। শচী দেবী ইহার মন্ত্রশিঘ্য। 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মুকালে অদ্বৈত আচার্ধের বয়স পঞ্চাশ পাৰ 
হইয়া নিয়াছিল । 

শ্রীচৈতনোর তিরোধানের পরও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত ছিলেন । 
শ্বীচৈতন্যপ্ৰবন্তিত ভক্তিধর্স্ের বিস্তারের জন্য মীহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া 
ব্ৰাজিলছিলেন তাহাদ্রে মুখা ছিলেন মাধবেন্দ পুরী এবং তাঁহার শিঘাবর্গ 
ঈশ্বর পুরী, অম্বেত আচাৰ্য্য এবং আরও দুই চারি জন। শ্রীচৈতনয 
'আচার্ধযকে পিতৃবং শ্রক্ষা করিতেন । আচাৰ্য্যের দুই পত্নী, শ্রী দেবী 
"ও সীতা দেবী । সীতা দেবী মহীয়সী মহিলা ছিলেন । অম্বৈতের, 
‘জোযট্টপূত্ৰ অচ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতনোর সঙ্গে 
বাস করিয়াছিলেন ৷ 
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নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষ। ৰয়োজোযে্ঠ ছিলেন। ইহার -জ্ৰনম_-- 
হয় বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্ৰামে । ইহার পিতার নান হাড়াই 
পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী । শৈশব হইতেই নিত্যানন্দের ঈশ্বরানুরক্তির 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ॥ বাল্যাবস্থায় ইনি এক সন্ল্যাসীর সাহচর্ধ্যে 
গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং অবধূত সন্ন্যাসীৰ বেশে দেশে দেশে তীৰ্থে 
তীথে” খুরিয়া বেড়াইতে থাকেন ৷ » একস্থানে সাধবেন্দর পুরীর সহিত ইহার 
সাক্ষাৎ হয় ॥ তখন তিনি পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । পর্ধ্যাটন ক্রমে 
নিত্যানন্দ অবশেষে বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীচৈতন্যের 
কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন । 
নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে হরিনাম 
ও ভক্তিধৰ্ম্ম প্রচারে সন দিলেন ॥ শ্রীচৈতন্যের সনুযাসের সময় নিত্যানন্দ 
সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুরীতেও আসিয়া কিছুকাল ছিলেন । 
তাহার পর শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে তিনি বাঙ্গালা দেশে ফিনিয়৷ বিবাহ 
কৰিয়া সংসানাশ্ররী হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিতে 
লাগিলেন। সূর্ধাদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বস্তুধা দেবী ও জাহবা দেবীর 
* সহিত নিত্যানন্দের পরিণয় হয় ॥ বন্ধা দেবীর গৰ্ভে এক কন্যা গঙ্গা 
দেবী ও এক পুত্র বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । শ্ীচেতনোর তিরোধালের 
কিছুকাল পরে নিত্যানন্দের তিরোধান হয় ॥ তাহার পর তাঁহার কনিষ্টা 
ভাৰ্য্যা জাহবা দেবী এবং পুত্ৰ বীরচন্দ্র বাঙ্গালায় বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন | 
হরিদাস অম্বৈত আচাৰ্য্যের প্রায় সসবয়স্ক ছিলেন । যশোহর জেলায় 
বুঢ়ন গ্রামে ইহার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন টব, ইনি মুসলমান পিতা- 
মাতার সন্তান ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান, তবে 
পিতৃহীন হইয়া মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এই জন্য মুসলমান 
বলিয়া পরিচিত হন। যৌবনকালেই ইনি ভক্তিখৰ্শ্মের প্রতি আকৃষ্ট হন 
এবং সংসার ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ উদাসীন হইয়া দিবারাত্রে হরিণা ভথ্ৰ-ক্ৰৰিয়া ২: 
কাল কাটাইতে থাকেন ৷ মুগলবান হইয়া হিল আচার কৰিতে দেখিয়া ৯ 
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গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় আসিয়া কুটীৰ বাধিলেন । এদিকে মহাপুরুষ বলিয়া 
তাঁহার নাম জাহির হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহার কুটীরে ভিড় জমিতে লাগিল । 
অগত্যা৷ হরিদাস সেখান হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গেলেন । খানে 
অম্বেত আচাৰ্য্য তাহাকে পাইয়া পরম সমাদর করিয়া নাখিলেন। পরে 


 শ্রীচৈতন্যের সহিত হরিদাসের মিলন হইল । হরিদাস এবং নিত্যানন্দ 








এই দুইজনের উপর মহাপ্রভু নাপ্রচ়ারের ভার দিলেন। হারা হার 
উচছুঙ্খল জ্রাতৃদ্ধয় জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন। হরিদাসকে শ্বীচৈতন্য 
যারপরনাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, সেই কারণে সনুযাসের পর তিনি 
হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীলাচলে রাখিলেন । পুরীতে হরিদাসের 
দেহত্যাগ হইলে তিনি স্বহস্তে মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন 
এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নির্বাণ-মহোতসব সম্পন্ন করিয়া- 
‘ছিলেন ৷ 

নবদ্বীপে থাকার সময় শ্ৰীচৈতনোর অপরাপর প্রধান অনুচৰ ছিলেন 
শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার তিন ভাই, নুরারি গুপ্ত, যুকুন্দ দত্ত, পুগুরীক 
বিদ্যানিধি, বাস্থদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ 
পণ্ডিত এবং আরও অনেকে । 

নীলাচলে অবস্থানকালে তাহার প্রধান অনুচর ছিলেন স্বরূপ দামোদর, 
রামানন্দ রার-__ইনি পূর্বে উড়িঘ্যার রাজার তরফে প্রাদেশিক শাসনকৰ্ভা 
ছিলেন,--গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম 
ভট্টাচাৰ্য্য, পরসানন্দ পূরী এবং রঘুনাথ দাস। 
না দাস ছিলেন স্থানের ধনী জমিদার গোৰৰ্ন দাসের একমাত্র 
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75 পথে তিনদিন মাত্ৰ ভোজন 
করিয়াছিলেন । পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সংবাদ পাইয়া, তিনি গৃহে আর কক 
ফিরিবেন না জানিয়া পূরীতে ভৃত্য, পাচক ও উপযুক্ত অর্থ পাঠাইরা দিলেন। নু 
ৰঘুনাথ সে সব কিছুই নিজের জন্য লইলেন না; আহারবিহারে কঠোর 
কুচ্ছ,তা অবলম্বন করিলেন । রঘুনাখের বৈরাগ্য দেখিয়া শ্বীচৈতন্য অত্যন্ত 
প্রীত হইলেন, তাঁহাকে নিজে কিছু, উপদেশ দিয়া স্বৰূপ দামোদরের হস্তে 
তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার ভার ন্যস্ত করিলেন । 

শ্বীচৈতন্যের ও স্বরূপ দামোদরের অন্থপ্ধানের পর রঘুনাথ বুন্দাবনে 
বূপ-সনাতনের আশ্রয়ে আসিয়া রাধাকুণ্ডতীরে কুটির বাধিয়া বাস কৰিতে 
লাগিলেন । এইখানেই ইহার দেহত্যাগ হয় ॥ 

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্বীচৈতন্যের উপদেশ 
মত বৃন্দাবনে বাস করিলেন। এখানে ইহারা বৈষ্ণবশাস্ত্ৰ রচনা কৰিয়া 
বৈষ্ণবধৰ্ম্বের প্রচারে জীবন উৎসৰ্গ করিলেন ৷ ইহাদের প্রভাবে শ্রীচৈতনা- 4 
* প্রবন্তিত ধৰ্ম্ম মথুৰা অঞ্চলে, পঞ্জাবে, রাজপুতনায়, এমন কি সিন্ধুদেশে পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত হইল । পান্তিত্যে এবং প্রতিভায় সনাতন গোস্বামীর সমকক্ষ 
তখন কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না ৷ ইনিই আবার কনিষ্ঠ 
কূপ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। সনাতন অত্যান্ত বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন, 
ইহার কুটির তো ছিলই না, উপরস্ত এক বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি যাপন 
করিতেন না । অথচ পাণ্ডিত্য বা আধ্যাত্মিকতার গর্বেবর লেশসাত্র ইহার 
ছিল না। রূপ গোস্বামীও পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন 
বলা চলে । গৌড়ে খাকার সময়েই ইনি কৃষ্ণনীলাবিঘয়ক অনেক সংস্কৃত 
3 ১৮১ 








আনুমানিক ১৫৫৪ ও ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ও 7 
সনাতন ও কূপের এক কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা ছিলেন। 

.. অনুপম, নামান্তর বল্লভ। ইনি ক্রবরসে গতান্জ হন পু 
* জীব খুলতাত কূপ গোস্বামীর শিখা ছিলেন। ইলিও ছিলেন প্রপাচ পজিতৰ্ন" 
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বৈকববৰৰ্্বেৰ বহু দার্শনিক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন । সনাতন ও রূপ 
গোস্বামীর তিরোধানের পর ইনিই বৃন্দাবনস্ব বৈষ্ণবসমাজের নেতা 
হন । 

সনাতন, রূপ এবং জীবের কথা বাদ দিলে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাস্তদিগের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রঘুনাথ ভট, গোপাল ভট এবং রঘুনাথ দাস । 
ইহারা ঘট গোস্বামী নামে প্রথিত দ্বিলেন্‌। ইহাদের সঙ্গে লোকনাখ 
গোস্বামীরও নাম করা উচিত। এই গোস্বামীরাই প্রধানতঃ বৃন্দাবনের 
তীৰ্ণমকল প্রকটিত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা 
প্রচলিত করেন। ইহারা সকলেই শ্রীচৈতনোর অনুগ্রহ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। 

হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ নিবিশেষে শ্রীচৈতনা তাঁহার 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন । ইহাকে ইংরেজী মতে 'রিলিজিয়ন ' বা 
“' ধৰ্ম্ম '' বলা বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা 
বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্য শ্রীচৈতন্য যে শিক্ষা দিয়াছিলেন 
তাহা সৰ্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত । জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি 
এবং ভক্তি-উদ্লীপনের জন্য নামসংকীর্ভন__ইহারই উপর শ্রীচৈতনোর 
প্রবন্তিত ধন্দ প্রতিষ্ঠিত। জাতিবর্ণ-নিবিচারে সকল মানুঘই যে সমান 
আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। 
তখনকার দিনের হিন্দুধর্দের সঙ্ধীণতা ঘুচাইয়া সমাজে একতা আনিয়া 
অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে শ্বীচেতন্যের উপদেশ ও প্রভাব 
অসামান্য সহায়তা কনিয়াছিল। পূর্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া। বাঙ্গালীর 
ভিন কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতকলায় 
















বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


প্রেমবর্দের প্রবর্তন করিলেন তাহাতে বর্তমান কাল এবং জীবিত মানৰ 
প্রথম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ সত্যবুগের কল্পিত মরীচিকার প্রত্যাশায় = 
মানুঘ বর্তমানকে আর উপেক্ষা, করিতে পারিল না ॥ তন্ুদর্শী বৈষ্ণব 
বলিলেন___বর্ভমান কালই তে৷ কাল, যাহা করিবার তাহা এখনি তে 
করিতে হইবে ; অতএব “* প্রণমহে। কলিযুগ সবযুগসার '' । স্ফষ্টির পৰ্যায়ে 
প্রাণের ব্যক্ততম প্রকাশ হইয়াছে মানুঘে, দেবতা তো মানুদের আদর্শে ই 
গড়া, সুতরাং “ কৃষ্ণের যতেক খেলা সৰ্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার 
স্বরূপ ।”' আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সুদুর অতীত হইতে ফিরাইয়। বর্তমানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিনা শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় আধুনিকতার 
প্রবর্তন করিলেন । 


৯ 
বৈষ্ণব গীতিকাব্য 

*রাজা ও রাছকৰ্ম্মচারীদিগের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের 
উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল, একথার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। ঘোড়শ = 
শতাব্দীতে শ্রীচৈতনোর প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেম পৰিপূৰ্ণ 
হইল। তাহার পর আড়াই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে 
বৈষ্ণবতার ছাপ অক্ষুণ্ন রহিয়া গেল । ঘোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি 
প্রায় সকলেই বৈষ্ণবসম্পুদায়-ভুক্ত ছিলেন, এবং বীহারা তাহাদের নখ্যে 
প্রধান তাহার৷ প্রায় সকলেই শ্ৰীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের 
শিষ্য বা অনুশিঘ্য ছিলেন ৷ 

বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা চিরন্তন ধারা সেই গীতিকাব্য বৈষ্ণব 
কবিদিগের স্থারা বিশেঘরূপে অনুশীলিত হইতে লাগিল । ঘোডুশ, শতাব্দীর 
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৩৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


সমাদর লাভ করিরাছিল॥ শ্ৰীচৈতন্যও বিদ্যাপতির গান শুনিয়া পরম 
প্রীতিলাভ করিতেন ৷ বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির কবিতার ঝদ্ধার 
ও অলঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া ওর ভাষায় কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। 
ইমথিলী ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, সুতরাং তাঁহাদের লেখার মধ্যে 
বাঙ্গালা ভাঘার প্রভাব কিছু না কিছু রহিয়া গেল। মৈখিলী এবং বাঙ্গালা 
মিিশ্নিত এই কৃত্রিম ভাষা ঘোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব 
গীতিকবিতার অন্যত্র মুখ্য বাহন "হইয়া দীড়াইল । সাধারণ লোকে 
মনে করিল যে স্বাপর যুগে রাধাকৃষ সম্ভবতঃ এই ভাষাতেই কথা বলিতেন, 
ইহাই ছিল বৃজের বুলি । সুতরাং এই ভাঘার নাম হইল 'বৃজবুলি,' বজের 
অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাগ ॥ 
হিন্দীরই, "হিত ইহার । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও 
কৰি ব্জবুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের 
শ্রেষ্ঠ রচনা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা বজবুলি। 
বাঙ্গালা এবং বৃজবুলিতে শুধু রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই পদ রচনা” 
হইল না, শ্বীচৈতন্যের-জ্ীবনকাহিনী এবং তাঁহার প্রধান প্রধান পারিঘদ- 
গণের মাহাত্ম্য বিষয়েও প্রচুর গীতিকবিতা রচিত হইতে লাগিল । দেবতার 
বিঘর ছাড়া অন্য বিঘয়ে, বিশেছ করিয়া জীবিত মানুষ লইয়া, কবিতা 
রচনা করা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের 
অবতারণা করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন ছড়াগান, ব্রুতকথা ও দেবতার 
পাঁচালী, বড় জোর রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী লইয়াই ব্যাপৃত ছিল ; 
এ ছিল একেবারে “' লোক-সাহিত্য,”” ইংরেজীতে যাকে বলে ‘‘ফোক্‌ 
লিটারেচার |” এখন ইহা প্রকৃত সাহিত্যের মর্ধ্যাদা লাভ করিল। সে 
ত ঘটনা ৷ শ্রীচৈতন্যের বিঘয়ে যাঁহার৷ সর্বপ্রথম 
মহাপ্রভুরই পারিঘদ ছিলেন। ইহারা হইতেছেন 
বদন চট, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই গোবিন্দ 
সুপ্ত । শ্রীচৈতন্যের অনুচরদিগের মধ্যে আরও 
তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন 
























দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ আচাৰ্য্য, রামানন্দ বন্দু এবং _ 


8. "লছ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


নরহরি সরকারের বাস ছিল বৰ্দ্ধনান জেলার শ্ৰীখণ্ডে । শ্ৰীখণ্ডের বহু 
ব্যক্তি গৌড়ে রাজদরবারের চাকুরি করিতেন । সেই সুত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী 
হইতে শ্বীখণ্ড সাহিত্যচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ হইয়া দাড়ায়। নরহরি 
স্বয়ং, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ, এবং ভ্রাতুশুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের 
বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন । ইহাদের, বিশেষ করিয়া নরহরি এবং রঘুনন্দনের 
প্রভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবদিগের একটি তীধস্থান হইয়া পড়ে । নৰহৰি 
শবীচৈতন্যের পূজা গ্রচারেরও অন্যতম উদ্যোক্তা ॥ নরহরি এবং রঘুনন্দনের 
শিম্যদিগের মধ্যে বহু প্রথমশ্ৰেণীর কবি ছিলেন, যেমন লোচন দাস, 
কর্বিঞ্জন, এবং “' কবিশেখর রায় ” উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ । 

নিত্যানন্দ এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভাগ্যা জাহবা দেবীর শিঘ্যগণের মধ্যে 
সে যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন--বৃন্দাবনদাস, বলরাসদাস এবং 


জ্ঞানদাস। অন্যান্য শ্রীচৈতন্যপারিঘদের শি্যগণের মধ্যেও বহু কৰি 


দেবকীনন্দন, অনন্তদাস, চৈতন্যদাস ইত্যাদি । 
*  বৈষ্ণৰ গীতিকবিরা সচরাচর ** পদকর্তা '' বা “ মহাজন ” বলিয়া 
অভিহিত হইয়া থাকেন । ছোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের পদকর্তাদের 


মধ্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণ নায় মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, ভ্ঞানদাস এবং বলরামদাস 
অতুলনীয় । লোচন দাস নাচাড়ী বা হাল্‌ক৷ ছন্দের বাঙ্গালা কবিতার 
বিশেষ ওণপন৷ দেখাইয়াছেন । সহজ ভাঘায় কবিত্বের সহিত মনের 
কথা প্রকাশ করিতে লোচন অস্থিতীয়। লোচনের অনেক পদ পরবস্তী- 
কালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে ॥ বাৎসল্য*রসের বর্ণ নায় বলরাম- 
দাসের জুড়ি নাই। ভ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং বজবুলি উভয় ভাঘার পদেই 
অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন॥ অনুরাগের ব্যাকুলতা জ্ঞানদাসের পদে 











শ্ীকৃষ্ণকীর্ভনের অনেকটা নিল আছে। দেবকীনন্দন সংস্কৃতে কৃষ্ণলীলাত্মক 
একখানি কাব্য এবং একটি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতনোর 
অনুগৃহীত ভক্ত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচাধ্য শ্রীমন্তাগৰত অবলদ্বনে কৃষ্ণ" 
প্রেমতরক্ষিণী কাব্য রচন! করিয়াছিলেন | এটি পুরাপুরি বর্ণ নাত্মক কাব্য । 

মাধব আচার্য্যের শিম্য কুক্দাসও একখানি শ্বীকৃক্ম্গল কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । আকারে ছোট হইলৈও কাব্যাটি উৎকৃষ্ট । কৃৰ্ণদাসের 
পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম পদ্মাবতী । ইহাদের নিবাস ছিল 
ভাগীরণীর পশ্চিনতীরবর্তী কোন গ্রামে । 

শ্রীমস্তাগবত অবলম্বনে দুৰ্লভ-পুত্ৰ পরমানন্দ একখানি কুঝঃলীলা-কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন । রচনাপদ্ধতি হইতে অনুমান হয় বে, কবি ঘোড়শ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । কাব্যের উপোদ্ঘাতে যে চৈতন্যবন্দনা। 
পদ আছে তাহাতে কবির অক্ত্রিম ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে । সম্ভবত: 
কবি ছিলেন শ্ীচৈতন্যের অনুচর পদকর্তী পরমানন্দ গুপ্ত । 


৯০ 
৷ চৈতন্থা-জীবনী কাব্য 


পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যক্তির উ্লীবনী-কাব্য লইয়াই বাঙ্গালা 
সাহিত্যের গতানুগতিকতা, ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিক 
চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব শুধু তাহার ভঁক্তদিগেরই নহে, সাধারণ লোকেরও সবিস্মুর 
শুদ্ধ ও অপয্লিসীম ভক্তির উদ্ৰেক করিয়াছিল । তাঁহার তিনোধানের 








পরে, ঘোড়শ_ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল । 
দিকে আরও দুইখানি সংস্কৃত গ্ৰন্থে শ্বীচৈতন্যের 
দুইখানিরই রচয়িতা পরমানন্দ সেন কৰি- * 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা = ৩৭% 


কণ পূব । ইনি শ্ৰীচেতন্যের অন্যতম পারিঘদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ 
পুত্র ছিলেন। একখানি হইতেছে নহাকাব্য__চৈতন্যচরিতামৃত 
(১৫৪২), আর অপরখানি নাটক-_চৈতন্যচক্দ্রোদয় (১৫৭২) | 

বাঙ্গালায় শ্বীচৈতন্যের প্রথম জীবনী-কাব্য হইতেছে বুন্দাবনদাসের__ 
চৈতন্যভাগবত ৷ বইটি শ্রীচৈতন্যের বর্তমানকালে অথবা তিরোধানের 
অল্প কয়েক বৎসরের সধ্যে নিত্যানন্দের আদেশে রচিত হইয়াছিল ॥ চৈতন্য- 


হইয়া, লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । সেকালের নবন্বীপের সামাজিক 
অবস্থার সুন্দর বণনা পাওয়া যায় চৈতন্যভাগৰতে। বৃন্দাবনদাস ছিলেন 
শ্রীচৈতন্যের মুখী পারিদদগণের অন্যতম শ্বীবাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার 
দৌহিত্র, এবং নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য । বনিত বিঘয়ের অধিকাংশই তিনি 
নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের বাল্যকখা এবং পরবর্ভাঁ 
_কীতিকবাপও ইহাতে যথাসম্ভব বিস্ৃতভাবে দেওয়া আছে ॥ 

লোচন দাসের চৈতন্যমদ্গল চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত হইয়াছিল, 
কারণ ইহাতে বুন্দাবনদাসের গুদ্বের উল্লেখ আছে । স্বীয় গুরু নবহন্রি 

আদেশে কাব্যাটি ব্ৰচন| করেন,। লোচনের নিবাস 

ছিল বৰ্দ্ধমান জেলায় কোগ্ৰামে। ইহার পিতার নাম কমলাকর দাস, 
সাতার নাম অভয়া দাসী । পিতৃ-বংশের ও মাতৃ-বংশের একমাত্র .সস্তান 
ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষা আদরই পাইয়াছিলেন 
অত্যধিক । একটু বেশী বয়সে ইনি লেখাপড়া৷ শিখিতে আরম্ভ করেন, 
তাহাও মাতামহ পুৰুষোত্তম গুপ্তের নির্বন্ধে। 

(লোচনের কাব্যকে মুরারি গুপ্তের শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যচক্লিতাৰৃতের অনুবাদ 
লা চলে জীবনী হিসাবে বিশেষ নৃতনত্ব না থাকিলেও লোচনের 

কাব্য হিসাবে অতিশয় উপাদেয় পাঁচালী গালের বিশেষ 

উপযোগা বলিয়া ঠৈঁতনামঙ্গল বরাবর 
আলিয়াছে। হু 
_ শুধু শ্বীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী বলিয়াই নহে, উচচন্তরের দার্শনিক 
, গ্রন্থ হিসাবেও কুষ্জদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতানৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের 
শে গছ বলিলে বেশী বলা হয় না । কুঝ্দাসের নিবাস ছিল বৰ্দ্ধমান 














ৰ 


৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


জেলায় কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্ৰামে । প্রৌঢ় বয়সে ইনি সংসার 
ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া বান এবং রঘুনাথ দাসের শিষ্যত্ব ও সেবকত্ব 
গ্রহণ করেন ৷ সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট ইনি আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা, লাভ করেন । কুঝদ্দাস ছিলেন যেমন বিদ্বান্থ তেমনি রসবেত্তা এবং 
কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ু । ইহার রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য গোবিন্দলীলামৃত 
অতি উপাদেয় গ্ৰন্থ । 

পাছে বৃন্দাবনদাষের চৈতন্যভাৰ্গত তুলনায় হীন প্রতিপন্ন হইয়া 
অনাদৃত হয়, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস তাঁহার চৈতনাচনিতানৃত গ্রন্থে 
শবীচৈতন্যের বালালীলা সূত্ৰাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের 
উপর বরাত দিয়া সারিয়াছেন। শ্রীচৈতনোর মধ্যজীবনের অনেক কথা এবং 
শেঘজীবনের কাহিনী যাহা অন্যত্র কোথাও লিখিত হয় নাই তাহা কৃষ্ণদাস 
যথাযথভাবে অথচ বিশেষ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত বণনা করিয়াছেন । 
শ্রীচেতন্যের শেষ কয় বৎসরের জীবনকথা জানিবার তাঁহার যে সুযোগ 
ছিল তাহা অন্য কাহারও ছিল ন৷ ৷ রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতনোর বর্তমান 
কালে নীলাচলে বাস করিতেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ কিয়া 
ছিলেন এবং পূর্ববর্তী অনেক লীলা তিনি স্বীয় গুরু, শ্বীচৈতন্যের অভিন্ন" 
হৃদয় মৰ্ম্মসহচর স্বরূপ দামোদরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল, 
তথ্য কৃষ্ণদাস রঘুনাথের কাছে পাইয়াছিলেন । কৃষদদাসের এ্রতিহাসিক 
দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা অতিশয় বলবতী ছিল; যখনই তিনি শ্রীচৈতন্যের 
বিষয়ে কোন নূতন কথা৷ বলিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রমাণ মানিতে 
ভুলিয়া যান নাই । বৈফৰধৰ্শ্বের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে স্বল্লাক্ষরে 
অথচ সহজভাবে বণিত থাকায় গ্রস্থাট অধ্যাত্তনিষ্ঠ ও দার্শনিক ব্যক্তিদিগের 
নিকট পরম সমাদর লাভ করিয়াছে । একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও 
কাব্যের এমন অপরূপ সমন্বয় কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে দেখা 
গিয়াছে কিনা 1 

চ মোড়শ শতাব্দীর শেষাৰ্ক্ষে কোন সময়ে রচিত হইয়া- 
নি হ তখন কুবদ্দাস স্ুবৃদ্ধ। কোন কোন পঁথির 
কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ 
ব্দ রচিত হইয়াছিল । কিন্ত নানাকারণে এ মত সমর্থনযোগয . 








বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৩৯ 


জঁয়ানন্দ তাহার চৈতন্যসঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন জনসাধারণের জন্য, 
শিক্ষিত ভক্ত ৈঝবের জন্য নহে |  কৰবিত্বশক্তির বালাই তাঁহার বড় কিছু 
ছিল না ৷ সুতরাং জয়ানন্দের গ্রন্থ কাব্য হিসাবে বিশেষ ভাল নহে । 
ক্লীচিতনোর জীবনী জয়ানন্দ সাক্ষাতভাবে জানিতেন না, দুই তিন বা 
ততোধিক হাত ফেরতা সংবাদের অতিরিক্ত তাঁহার জানা ছিল বলিয়া বোৰ 
হয়না । সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্বীচৈতন্যের তিরোধান, তাহার, 
পুর্বপুরঘদিগের নামবাম ইত্যাদি ‘দুই চারিটি নূতন কথা থাকিলেও 
প্রামাণিকতা হিসাবে নিতান্তই মূল্যহীন । লোচনের কাব্যের মত 
জয়ানন্দের কাব্যও পুরাণের ধাঁচে রচিত, এবং ইহাও পাচালীর মত 
গাওয়া হইত ৷  মন্দারণ এবং মল্লভূম অঞ্চলেই জয়ানন্দের কাব্যের চলন 
ছিল । 

জয়ানন্দের নিবাস ছিল মন্দারণ সন্নিকটে আমাইপুরা গ্রামে ॥ ইহাৰ 
পিতা বুদ্ধি মিশ্ৰ শ্ৰাচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পারিঘদ গাদাধর পণ্ডিতের 
শিঘ্য ছিলেন। জয়ানন্দের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বলিয়াছেন 
যে, তিনি যখন তিন বৎসরের শিশু তখন শ্রীচৈতন্য তাহাদের গৃহে একবার 
অল্প সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাহার নামকরণ করিয়া- 
ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যসঙ্গল ঘোড়শ শতাব্দীর শেঘার্দ্ধে কোন সময়ে 
লিখিত হইয়া থাকিবে । 

শ্রীচৈতনোর জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চারও উল্লেখ 
করা কর্তব্য। বইটি ছোট; তবে ইহাতে শ্বীচৈতন্যের দাক্ষিণাতাত্রমণ 
বিয়ে অনেক নূতন কথা আছে। রচনাভঙ্গি সুন্দরঃ তবে নিতান্ত আধুনিক । 
অনেকেই সন্দেহ করেন যে, বইখানি একেবারে জাল না হইলেও ইহাতে 
যথেষ্ট ভেজাল আছে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্য লিখিত হয় নাই; 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একখানি হইয়াছিল । একটির নাম চৈতন্যচজ্দোদয়- 
কৌমুদী, রচয়িতা পুৰুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ, নামান্তর প্রেমদাস ॥ কাব্যটি 
কৰিকণ পূরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচান্দোদয়ের ভ্বাবান_.বাদ । ভগীরণ 
বন্ধুর চৈতন্যসংহিত৷ (পাঠবিকৃতির ফলে ‘চৈতন্যসঙ্গীত৷” ) স্বাধীন রচনা । 





“বইটি ক্ষুদ্ৰ রচনাকাল সম্ভবত: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাৰ্দ্ধ। গ্রন্থকার 


জাতিতে ছিলেন শীখারি । 





এ দুটিকেও স্বচছন্দে শ্বীচৈতন্যজীবনীর নব্যে ধরা চলে । শ্বীহট লাউড়ের 
রাজা দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে সনুযাসগ্রহণ করিয়া কুষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন। 
১৪০৯ শকাব্দে রচিত বাল্যলীলাসুত্র নামে একটি ছোট সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি 
অমত আচারের বাল্যকথা লিপিবদ্ধ করেন। পরবন্তীঁ জীবনীকারেরা 
সকলেই এই বই হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে 
শ্যামানন্দ এই গ্রস্থটি অনুবাদ করেন আই্বৈততত্ নামে । 

ঈশান নাগরের অশ্বেতপ্রকাশ লাউড়ে বিরচিত হয় ১৪৯০ শকাব্দ 
অণাং ১৫৬৮-৬৯ স্বীষ্টাব্দে। বইটি ছোট হইলেও অতিশয় স্থললিত। 
শ্রীচৈতনোর সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় নূতন কথ৷ ইহাতে আছে। 
ঈশান নাগর আচার্য্ের জোষ্ঠ পুত্ৰ অচ্যুতানন্দের সমবয়সী ছিলেন । বাল্য- 
কাল হইতেই ইনি শাস্তিপুরে আচার্যের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেই- 


অন্য ইনি শ্বীচৈতন্যের অনেক লীলা চাক্ষুঘ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া- , 


ছিলেন। আচার্যোর প্রথসা পত্নী সীতা দেবীর আদেশে ইনি বৃদ্ধ বয়সে 
লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হন, আর তাহারই 
আদেশে অঙ্ৈতপ্রকাশ কাবা রচনা করেন। প্রকাশিত অশ্বেতপ্নকাশ 
সর্বাংশে প্রাচীন কিনা সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের কারণ আছে। 

অম্বৈত আচার্ধোর অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্যামদাস আচাৰ্য্য একখানি 
অম্বৈতমঙ্গল কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই কাব্যের সম্পূর্ণ পৰি 
পাওয়া যায় নাই । * 

হরিচরণ দাসের অস্বৈতমঙ্গল ঈশান নাগরের প্রস্থ হইতে অনেক বড়। 
গ্রন্থকার অগ্বৈত আচার্ধ্যের শিদ্য ছিলেন। আচার্য্যের জীবনীর অনেক 
উপাদান তিনি পাইয়াছিলেন আচার্খ্যের গ্রানসম্পকীয় মাতুল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী 
বিজয় পুরীর নিকট। আচার্ধ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অচ্যুতানন্দের আদেশে 
হারিচরণ ' নঙ্গল রচনা করেন। 


শতাব্দীর প্রসার্ের পূৰ্বে রচিত হয় নাই। 
অম্বৈত আচাৰ্য্যের প্রথম৷ ভাৰ্য্যা সীতা দেবী একজন মহীয়সী নারী 
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ছিলেন। ইহার জীবনী ঘোড়শ শতাব্দীর দুইখানি ক্ষ্ডকাব্যে বণিত 
হইয়াছিল । বই দুইখানির নাম যথাক্রমে সীতাও্পকদস্ব এবং সীতাচৰিত্ৰ । 
প্রখনখানির রচয়িতা ৰিষ্ণুদাস আচাৰ্য্য সীতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। স্বিতীয়- 
খানি লোকনাথ দাস বিরচিত। বই দুইখানিতে, বিশেষ করিয়া শেছেরটিতে 
যথেষ্ট ভেজাল আছে । সীতাচরিত্র খুব সম্ভব ঘোড়শ শতাব্দীর অনেক 
পরেকার রচনা । 

বূপ গোস্বামী প্রভূতি বৈষ্ণৰ নহান্তের রচিত সংস্কৃত গ্রস্থাদির অনুবাদ 
মোড়শ শতাব্দীর শেঘ ভাগ হইতেই আবরম্ভ হয়। তবে পরবর্তী শতাব্দীতে 
এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দেয় । 

ষোড়শ শতাব্দীর শেঘভাগে ছোট বড় বহু বৈষ্ণবসাধনাঘটিত পুন্তিক। 
রচিত হইয়াছিল । লোচন দাস এইরূপ কতকগুলি ছোট বই রচনা 
করিয়াছিলেন, সেগুলির সধ্যে সর্ববাপেক্ষা নূল্যবান্‌ হইতেছে দূৰ্দভসার ॥ 
কবিবল্পভের রসকদন্দ একখানি চমৎকার বই ৷ এই বইটিতে অনেক, 
মূৃতনত্ব আছে। কাব্য হিসাবেও রসকদদ্ব উৎকৃষ্ট রচনা ॥ রসকদস্বের 
রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ শকাব্দে অথ ৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে । কবির 
পিতার নাম রাজবলভ, সাতার নান বৈষ্ণৰী ॥ ইহাদের নিবাস ছিল উত্তর- 
বঙ্গে করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রাসে | কবির গুরু 
উদ্ধবদাস গদাধর পণ্ডিতের শিঘ্য ছিলেন । 


>> 
চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ কাব্য 


চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল. 
ইহা চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে বোঝা যার । ইহার পূর্বে 
এই কাহিনী কাব্যাকারে না হউক, বৃতকথা ক্ষপেও যে প্রচলিত ছিল তাহা 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে ॥ যাহা হউক, যে সব চণঁফ্মঙ্গল কাবা আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে তাহাদের কোনাটিই পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূৰে 
রচিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কথা বলিবার পূৰ্বে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীৰ 
* কিছু পরিচয় দিই । 
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মঙ্গলচণ্ডীদেৰীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রকাশই চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর' সূল- 
কথা। এই কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় লেখ৷ কোন প্রাচীন পুরাণে নাই, 
তবে অনুমান হয় যে বাঙ্গালা দেশে এই দেবমাহাক্স্য কাহিনী বহুদিন হইতে 
প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি স্বত্বৰ কাহিনী বণিত হইয়াছে। 
প্রথমটি ব্যাৰ কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক্‌ ধনপতির উপাখ্যান । 
গল্প দুইটি সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল। 

কালকেতু সুদরিদ্র ব্যাধের সন্তান, নিজেও ব্যাধবৃন্তি করিয়া কষ্টে- 
স্থষ্টে জীবিকানির্বাহ করে । পিতামাতার মৃত্যুর পর সংসার বলিতে 
নিজে এবং স্ত্রী ফুললরা । কুল্লরা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই গৃহকৰ্ম্মনিপুণ৷ ৷ 
স্বামী বনের পশু মারিয়া গৃহে আনে, স্ত্রী মাথার বহিয়। লোকের ঘরে ঘরে 
হাটে বাজারে সেই মাংস বিক্রয় করিয়া আসে । কেহ বা নগদ কড়ি দিয়া 
কিনে, কেহ বা ধারে । এই দরিদ্র ধান্রিক দম্পতীর উপর দেবীর অনুকম্পা 
হইল । তিনি স্থির করিলেন, ইহাদের দিয়া তিনি পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য 
প্রচার করিরেন। একদিন কালকেতু নুগয়ায় গিয়া কিছুই পাইল না, 
অনেক কষ্টে একটি স্বৰ্ণকাস্তি গোধিকা জীবিত অবস্থায় ধরিয়া গৃহে লইয়া * 
আসিল । কুল্লরাকে ঘরে না দেখিয়া চালের খ:টিতে গোসাপটাকে বীধিয়া 
স্ত্রীকে খুজিতে বাহির হইল । কালকেতু দরজা পার হইবামাত্র দেবী 
ঘোড়শবর্ীয়া সুন্দরী বালিকার কূপ ধরিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিলেন। 
ফুলর৷ অন্য পথ দিয়া ঘরে আসিয়া এই দৃশ্যে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গেল । 
বিস্ময় দমন করিয়া বালিকার, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাঁহার 
পতি বৃদ্ধ ও উদাসীন,”তাহার উপর কলহপ্রিয়া সতিনীর উপদ্রব, সেইজন্য 
তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে ব্যাব 
কালকেতু তাহাকে “' নিজ গুণে বিয়া ” গৃহে লইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া 
ফুল্লরার বিস্মুয় ঘুচিয়া হতাশার সঞ্চার হইল । সে দেবীকে অনেক বুঝাইতে 
চেষ্টা করিল যে, স্বামী যতই দুর্বৃত্ত, গৃহ যতই অশাস্তিপূর্ণ হউক না কেন, 
স্বাসীই স্ত্রীর একমাত্র গতি; স্থামী-পরিত্যাগিনী পত্নীর ইহলোকও নাই, 
পরলোকও নাই । এ্নালিকা তাহাতেও ভিজিল না দেখিয়া ফুল্লরা অন্য পথ 
ধরিল। নিজেদের বারমাসিয়া দুঃখের নিখ্‌তে বর্ণনা, করিরা দেবীকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহাদের গৃহে থাকিলে তাঁহার দুৰ্গ তির পরিসীমা 
থাকিবে না । এত শুনিয়াও দেবী চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন না । " 


& ' নরক 
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তখন স্বামীর উপর কুল্পরার দারুণ অভিমান হইল ; সে স্বামীকে খুঁছিয়া 
আনিতে চলিল ৷ পথে দুইজনের দেখা হইল । কুল্পরার কথায় কালকেতু 
বিঘম বাধায় পৃড়িয়। গেল-_এ বলে কি? সে ত কোন সুন্দরী বালিকাকে 
গৃহে আনে নাই? গৃহে ফিরিরা কালকেতুর চক্ষুকর্পের বিবাদ নিছিল ॥ 
বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে সেও দেবীকে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে নিৰ্বন্ধ- 
সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল! এতক্ষণে দেবী স্বামী-স্ত্রীর সাধুতার 
পরীক্ষায় সন্ধষ্ট হইলেন । তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কালকেতু 
ও ফুল্লরাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি মূল্যবান অঙ্গুরী উপহার দিয়া 
সশরীরে অন্তছিত হইলেন ৷ অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কালকেতু বহু ধন 
পাইল, সেই অথে” জঙ্গল কাটাইয়া নূতন রাজ্য ও রাজধানীর পত্তন করিল । 
নানাজাতির লোক আসিয়া কালকেতুর রাজ্যে বসতি করিল। 
সেই সঙ্গে আসিল ধূর্ঘ প্রবঞ্চক ভাঁড় দত্ত । রাজার নিকট মিথ্যা পরিচয় 
দিয়া পসার জাকাইয়৷ ভীড়, প্র্ধাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আর্ত 
করিল । কালকেতু সংবাদ পাইয়া ভাড়ুকে অপমান করিয়া নিজের রাজ্য 
হইতে তাড়াইয়া দিল। কালকেতু-প্রদস্ত অপমানের প্রতিশোধ লইবার 
বাসনায় ভীড়ু কালকেতুর প্রতিবেশী রাজাকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর 
রাজ্য আক্রমণ করাইল। কালকেতু বীরের মত যুদ্ধ করিয়া পনিশ্রান্ত 
হইয়া একস্বানে লূকাইয়া রহিল । ভাঁড়, দত্ত ছলনা করিয়া ফুল্লরার নিকট 
সেই গুপ্ত স্থান জানিয়া লইয়া রাজাকে বলিয়া দিল। কালকেতু বন্দী 
হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কারাগারে অশেষ নির্ধ্যাতন ভোগ 
করিতে করিতে কালকেতু দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করিতে লাগিল । দেবী 
রাজাকে স্বপু দিলেন ; কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র জানিয়া রাজা অবিলম্বে 
তাহাকে কারামুক্ত করিল । কালকেতু স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল । 
বহুদিন রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগের পর কালকেতু সস্ত্রীক স্বর্গে গমন করিল । 
ইহাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্োযের প্রথম উপাখ্যান । রি 

উজানী নগরে এক ধনবান্‌ বণিক্‌ ছিল, নান ধনপতি। প্রথম পত্নী 
লহনা নিঃসন্তান বলিয়া ধনপতি রূপসী ও ওণবতী বালিক! খুলনাকে বিবাহ 
করিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই তাহাকে রাজার আদেশে বিদেশে 
যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইল। এই অবসনে দাসী দুর্বলার কুমন্ত্রণায় 
ভুলিয়া লহনা সপত্নী খুল্লনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অনু-বস্তের 
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কথা দূরে থাক, খুলনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে যাইতে বাধ্য করা হইল । 
বনমধ্যে ছাগল চরাইতে চরাইতে খুলনা দেখিল যে, কতকগুলি স্ত্রীলোক 
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেছে । ইহারা বিদ্যাধরী | খুলনাকে চণ্ডীপূজা 
শিখাইবার জন্যই তাহারা পূজা৷ করিতেছিল। ইহাদের নিকট খুলনা 
চণ্ডীৰ মাহাত্ম্য অবগত হইয়া চণ্ভীর উপর ভক্তিমতী হইল। ধনপতি 
দেশে প্রত্যাগত হইলে খুলনার দুঃখের ব্লজনী প্রভাত হইল । কিন্ত সুখের 
দিনও চিরস্থায়ী হইল না ; কিছুদিন পরেই ধনপতিকে বাণিজ্যাথে সিংহল 
যাত্রা করিতে হইল। খুলনা তখন সম্ভানসম্ভবা । অজয় ও ভাগীরণী 
বাহিয়া ধনপতির বাণিজ্যতরী সমুদ্রে পড়িল । সিংহলের যখন কাছাকাছি 
আসিয়াছে, তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ভে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিল---স্তবুহৎ 
প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসিয়া এক ছোড়শী তরুণী একটি হস্তাকে একবার 
গ্রাস করিতেছে, পরক্ষণে উদৃগীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে ! এ অদ্ভুত দৃশ্য 
কিন্তু ধনপতি ছাড়া আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না । সিংহলে পৌছিয়া 
ধনপতি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথারীতি উপঢৌকন দিয়া তাহাকে 
খুশী করিল এবং পণাদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। দুরদৃষটক্রমে 
ধনপতি কাপ্রসঙ্গে একদিন রাজার নিকট সমুদ্রবক্ষে সেই অপূর্ব দৃশ্যের 
কথা বলিয়া ফেলিল। এই প্রকার অসম্ভাব্য ব্যাপার শুনিয়া রাজা উপহাস 
করিয়া উড়াইয়া দিল। ধনপতির রোখ চাপিয়া গেল; সে প্রতিজ্ঞা করিল 
যে রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইবে, আর ন৷ দেখাইতে পারিলে যাবজ্‌জীবন 
কারাবাস বরণ করিবে। বাদ্ভাকে লইয়া ধনপতি সমুদ্রবক্ষে সেই স্থানে 
গেল, কিন্ত সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল ন৷ ৷ ধনপতি চিরদিনের মত 
কারাগারে আবদ্ধ হইল। এ সবই দেবীর চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট 
দিয়া আপন ভক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন । এদিকে খুল্লনা এক পুত্র- 
সন্তান প্রসব করিল ; পুত্রের নাম হইল শ্ৰীপতি (বা শ্রীসন্ত) । পিতৃহীন 
শিশু মাতার বন্ধে বাড়িয়া উঠিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। 
'যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া শ্ৰীপতি নিরুদ্দি্ট পিতার সন্ধান করিতে ব্যগ্ৰ হইয়া 
পড়িল। তাহার আশ্রহাতিশয্যে মাতা সমুদ্রযাত্রায় সন্মতি না দিয়া থাকিতে 
পারিল না। শ্রীপতিও পিতার সত বাণিজ্যতরী লইয়া সিংহল-উচ্দেশে 
যাত্রা করিল। সিংহলের উপকূলের নিকটে শ্রীপতিও সেই অপূর্ব 
“কমলে কানিনী ” দৃশ্য দেখিল। সিংহলে পোছিয়৷ সে পিতার মতই 
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. 
হঠকারিত৷ করিয়া রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । এবার 
কথা রহিল, না দেখাইতে পারিলে শ্রীপতির প্রাণদণ্ড হইবে। বলা 
বাহুল্য, শ্রীপতিও রাজাকে দৃশ্যটি দেখাইতে পারিল ন৷ ৷ শ্রীপতির 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ওদিকে বাড়ীতে বসিয়া খুনা পুত্রের বিপদ 
আশঙ্কা করিয়া একান্তমনে দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিল । এইবার দেবী 
পিতাপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন । শ্রীপতিকে যখন শূলে চড়াইবার, 
জন্য মশানে লইয়া বাওয়া হইতেছে,*তখন দেবী শ্রীপাতির অতিবৃদ্ধপিতামহী 
রূপে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বালকের প্রাণভিক্ষা চাছিলেন । 
রাজা স্বীকৃত হইল ন৷ ৷ দেবী তখন ক্রুদ্ধ হইয়। তাঁহার ভূতপ্রেতপিশাচ 
সৈন্যকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন ; অল্পনকাল মধ্যেই 
রাজসৈন্য পরাভূত হইয়া গেল। রাজা দৈবীশক্তি জানিতে পারিয়। 
শ্রীপতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল। শ্ৰীপতি 
প্রথমেই কারাগারে গিয়া পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধকারার মধ্যে পিতা- 
পুত্রের প্রথম দর্শন হইল । দেবীর আদেশে রাজা তাহার কন্যা স্মুশীলার 
* সহিত শ্রীপতির বিবাহ দিল । পুত্র, পুত্রবধূ এবং প্রচুর ধনরত্ব ও পণ্যদ্ৰব্য 
লইয়া ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন করিল এবং দেবীর অনুগহে পুত্র-পরিবার 
লইয়। সুখে দিন বাপন করিতে লাগিল । ইহাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় 


কাব্য রচনা করিয়াছিলেন__“' মাণিক দত্তের দাও৷ করিয়ে প্রকাশ ৷" 
মাণিক দত্ত সম্ভবত: উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন । 
ধৰ আচার্ধ্যের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল হইতেছে ১৫০১ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ শ্রীষ্টাব্দ। কবির পিতার নাম ছিল পরাশর ; 
ইহাদের নিবাস ছিল সপ্তগ্ৰামে । বাঙ্গালা দেশ তখন আকবরের 
অধীনে আসিয়াছে ॥ মাধব আচার্য্য আকবরকে বিক্রুমে অর্জনের সঙ্গে 
তুলনা করিয়াছেন । মাধব আচার্যের কাব্য পূর্ববঙ্গে বিশে প্রচলিত 
ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনিও একখানি শ্ৰীক্ষ্ণমঙ্গল 
_ কাব্য রচনা করিরাছিলেন । অনেকে বলেন যে, মাধব আচার্য্য দেশ 
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ত্যাগ করিয়া গিয়া পূৰ্ববঙ্গে বসতি করেন। মাধব আচাধ্য-প্রণীত "একটি 
গঙ্গার মাহাস্্যমূচক গল্গামঙ্গল কাবু পাওয়া গিয়াছে। কাব্যটি ক্ষুদ্র । 
এই মাধব আচাৰ্য্য এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি কি না 
তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই । 
চত্তীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মব্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন 
কবিকঙ্কণ-উপাধিক সুকুন্দরাম চক্রবন্ভী। ইনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম ৷ মুকুন্দরামৈর কার্য প্রচারিত হইবার পর অন্য 
কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আর আসর জমাইতে পারে নাই । নুকুন্দরামের 
অঙ্কিত সব চরিত্রই যেন জীবন্ত । 
, রমকুন্দরামের পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৰিচন্দ্ৰ এবং কনিষ্ঠ 
রমানাথ ( মতান্তরে রামানন্দ )। ইহাদের বহুপুরুঘ হইতে নিবাস ছিল 
বৰ্দ্ধমান জেলার দক্ষিণপূর্বসীনান্তে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে । পাঠান- 
ন্লাজন্ধের শেষে এবং মোগল-আনলের প্রারভ্তে দেখে প্রবল অবিচার- 
"অত্যাচারের বন্য প্রবাহিত হইল । অত্যাচারী শাসনকর্তা এবং নিয়পদন্থ 
কন্দ্চারীদিগের দৌরাত্ম্য পৈতৃক ভিটায় বাস করা মুকুন্দরামের পক্ষে 
অসম্ভব হইয়া দীড়াইল। যখন একেবারে অসহ্য হইল, তখন শিশুপুত্র, 
পত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং দুই একজন বিশিষ্ট অনুচর সঙ্গে লইয়া কবি ঘর 
ছাড়িয়া বাহির হইলেন । পথে তিনি প্রবলের অত্যাচার যথেষ্টই অনুভব 
করিয়াছিলেন, কিন্ত মধ্যে মধ্যে দরিদ্র গৃহস্থের সহৃদয় সামান্য আতিথ্য 
তাঁহার মানসিক দুঃখের উপর অনুতপ্রলেপের কাধ্য করিয়াছিল ॥ পথে 
কোন্‌ দিন যদু কুণ্ডু নামে এক গৃহিস্থ তাহাকে তিন দিন রাখিয়া ভিক্ষা দিয়াছিল, 
পরবর্তী কালে রাজসভার আড়দ্বরের মধ্যে বসিরা কাবারচনার কালেও 
কবি তাহার কথা৷ বিস্মৃত হন নাই ! বহু নদ নদী খাল বিল পার হইয়া 
পথে কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া কবি অবশেষে মেদিনীপুর জেলায় আড়রা। 
প্রানে পৌছিয়া সেখানকার জনিদার বাকুড়া রায়ের দ্বারস্থ হইলেন ৷ বাঁকুড়া 
রায় মুকুন্দরামের মত বাহ্ধণপত্তিতকে পাইয়া সাদরে আশ্রয় দিলেন। 
উতর 2৮১৯2 2 
(দেশত্যাগ করিয়া ভ্ৰমণ করিবার কালে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবীকর্তুক চণ্ডী- 
মঙ্গল কাব্য লিবিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা রঘুনাথ শুনিয়াছিলেন'। 
রখুনাথ, রাজা হইয়া সুকুন্দরাসকে দেবীর আদেশের কথা স্মুরণ করাইয়া = 


দেন ;' তদনুসারে সুকুন্পরাসের কাব্য রচিত হয়। কাব্যটি রচিত 
হইয়া গীত হইলে রাজ? প্রাচীন প্রথা মত কবিকে (এবং গানকে ) 
বসনভুমণ দিয়া পুৰস্কৃত করিয়াছিলেন । ুকুন্দরাম সম্ভবতঃ আর 
দেশে ফিরেন নাই । শোনা যায়, তাহার পুত্র শিবরাম দেশে আসিয়া 
বাস করিয়াছিলেন । দাশুন্যা গ্ৰামে শুকুন্দরামের পৈতৃক দেবতা 
গোপাল ও সিংহবাহিনী এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত 
হইতেছেন। 

সুক্ন্দরাম সানসিংহকে “* গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ '' বলিয়াছেন | 
মানসিংহ ১৫৯৪ খ্ৰীষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্তবেদার হন, স্মৃতরাং তাঁহার কাব্য 
১৫৯৪ সালের কিছু পরেই রচিত হইয়াছিল । 

মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে দুইখানি বোধ হয় ঘোড়শ শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল । বংশীবদন (বা বংশীদাস) চক্রবর্তীর কাব্যের কোন কোন 
পূথিতে নাকি রচনাকাল দেওয়া আছে-_-“ জলধির মাঝেতে ভুবন মাঝে" 
দ্বার ।” ইহা হইতে ১৪৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ শ্রীষ্টাব্দ পাওরা। 
শ্যায়। এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে, কেন না প্রাচীন 
কোন পূখিতে কালজ্ঞাপক পরার পাওয়া যায় নাই । 

বংশীবদনের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় 
পাটবাড়ী বা পাতুয়ারী গ্রানে। কৰি দরিদ্র ছিলেন, মনসার পাঁচালী 
গাহিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বংশীবদনের পত্নীর 
নাম জুলোচনা ॥ একমাত্র সন্তান কন্যা চন্দ্রাবতী উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার 
কৰিতরশক্তি লাভ করিয়াছিলেন । ইহার রচিত ছড়া কিছু কিছু ময়মনসিংহ- 
অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মনসামঙ্গল রচনায় 
বংশীবদন চক্্রাবতীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। চম্দ্ৰাবতীর সহিত জয়চন্দ্ৰ 
নামক এক বাহ্মণকুমারের বিবাহ স্থির হয়। জয়চন্দ্ৰ কিন্তু এক মুসলমান 


রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া ধৰ্ম্মান্তৰ গ্রহণ করে। চূক্রাবতী আর বিবাহ 
করেন নাই। ৮74 
ৰণিত ০ 


রিলে বলা কাৰ্য ‘পাওর৷ নিয়ছে। সে 
সবগুলির মধ্যে বংশীবদনের কাব্যই শ্রেষ্ঠ । সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও 
* ৰংশীবদন কোথাও অযথা পাণ্ডিত্যপ্রদশ ন করিতে চেষ্টা করেন .নাই। 








ৰ; 
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« 
অপরদিকে ইহার কাব্য গ্রাম্যতা দোঘ হইতে একেবারে মুক্ত । বংশীদাস 
একটি শ্রীকৃষ্ণচরিতকাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 

নারায়ণ দেবের মনযামঙ্গল কাব্য রচনার কাল দেওয়া নাই, তবে 
কাব্যটি পড়িলে প্রাচীন বলিয়াই মনে হয় ।  অস্ততঃপক্ষে ঘোড়শ শতাব্দীর 
শেঘভাগের রচনা না হইবার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই । ইনিও ময়মন- 
সিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার লোক ৷ ইহার নিবাস ছিল বোর 
গ্ৰামে । কবির পূণ নাম ছিল রামনারাঁয়ণ দেব, এবং উপাধি ছিল স্ুকৰি- 
বল্লভ। . কাব্যহিসাবে নারায়ণ দেবের পণ্মাপুরাণ নিন্দনীয় নহে। 
পুর্ববঙ্ে মনসামঙ্গল সাধারণত: পদ্মাপুরাণ নামেই উল্লিখিত হইত। 

নারায়ণ দেব আরও একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যাটির 
নাম কালিকাপুরাণ। ইহাতে হর-গৌরীর গৃহস্থালীর কথা৷ এবং গৌরীর 
পিতৃগৃহে আসিয়া শরৎকালীন পূজা গ্রহণ ইত্যাদি বাঙ্গালাদেশ-প্রচলিত 
পৌরাণিক কাহিনী বণিত হইয়াছে । 

ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাভারতের শুধু অশ্বমেধ-পর্ব অবলম্বনে 
দইজন কবি কাব্য রচনা করিরাছিলেন। রামচন্দ্র খানের কাব্য রচিত 
হয় ১৫৩০ হইতে ১৫৫৪ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে । দ্বিতীয় কবি 
‘‘ দ্বিজ '' রঘুনাথ তাঁহার কাব্য উড়িঘ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি মুকুন্দদেবের 
সভায় পাঠ করিয়াছিলেন । মুকুন্দদেব ১৫৬৮ শ্ৰীষ্টাব্দের দিকে যুদ্ধে 
নিহত হন। সুতরাং কাব্যটি ইহার অন্ততঃ কিছুকাল পূৰ্বে রচিত 
হইয়াছিল । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সপ্তদশ্য শতাব্দী 
>২ 
আদি মোগল-শাসন__এঁতিহাসিক উপক্রমণিকা 
মোগল সৈন্যের হারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 


মোগল সম্রাটের শাসনাবীনে আসে, কিন্ত পাঠান স্ুলতানদিগের সেনাপতিরা 
এবং সামন্ত রাজারা সহজে মোগল-শাসন মানিয়া লয় নাই । শেষ পাঠান 
স্থুলতান দাউদ খান কর্রানীর রাজাপ্রাপ্তির সময় হইতেই দেশে উপদ্রব 
* অশান্তি সুরু হইয়াছিল । স্থানীয় শাসনকর্তারা এবং খাজনা আদায়কারী 
কর্মচারীরা প্রজাদিগকে উদ্যন্ত করিয়া তুলিয়াছিল । চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 
মুকুন্দরান স্বীয় আত্মকাহিনীর মধ্যে এইরূপ অত্যাচারের একটি উদ্ছ্জ্জল, 
বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন । 

মোগল-রাজত্বের অপেক্ষাকৃত উপসদ্ৰবহীন সুশাসনের মাঝে আসিয়া 
লোকে হাফ ছাড়িয়৷ বাচিল । ইহার পূর্বেই শ্বীচৈতনোর প্রভাবে বাঙ্গালী 
জাতির জীবনে সৰ্বাঙ্গীন জাগরণের উন্মেষ্হইয়াছিল। এই সুযোগে 
বৈধঃবধর্ট্ের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্ষুটতর হইতে 
লাগিল। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নিজের পথ খঁজিরা লইয়া স্বাধীন হইয়া 
দীঁড়াইয়াছে ; রাজার বা রাজ-দরবারের সাহায্য তাহার পক্ষে আর আবশ্যক 
হইল না । মোগল-শাসনের যোগাযোগে বাঙ্গালাদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য না 
থাকিয়া উত্তরাপখের প্রদেশবিশেষ হইয়া পড়িল । ইহার পূর্বেই শবীচৈতন্য 
এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান পারিঘদের প্রভাবে, উত্তরপশ্চিনাঞ্চলের 
সহিত বাঙ্গালাদেশের সংযোগ নিকটতর হইয়াছিল । এখন রাষ্ট্রীয় এবং 
বাণিজ্যিক সংযোগও স্থাপিত হইল । ইহার ফল কিন্ত অবিশিশ্বভাবে 
, মঙ্গলজনক হইল না ৷ বাঙ্গালার যে সংস্কৃতিগত স্বাতস্ব্য ছিল তাহা, 
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উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রভাবে পড়িয়া নষ্ট হইবার পথে বসিল। নোগল- 
দরবারের ব্ৰশবৰ্ষ্য এবং আড়ম্বৰ বাঙ্গালী জমিদার এবং ধনীদিগের চক্ষু 
বাঁধাইয়া দিল এবং তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ভোগবিলাসের পথে নামাইয়া 
দিয়৷ ভবিম্যৎ সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিল। 

ঘোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালার বৈষ্ণবৰ্শ্বের আবার 
এক প্রবল জোয়ার আসিল। ইহার পূর্বে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও তাঁহাদের 
শিষ্য এবং প্রশিঘ্যদিগের দ্বার৷ বৈষ্ণববর্স্দের যে প্রচার ও প্রসার হইতেছিল 
তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না । বৈষ্ণববুর্ট্ের সুলকথা বৈষ্ণৰ 
অবৈষ্ণৰ সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। লোকে নিজের নিজের 
ধৰ্ম্মতত অক্ষুণ্ন রাখিয়া বৈষ্ণবীয়ভাবে জীবনযাপন করার মধ্যে কোনই 
অসঙ্গতি খ*জিয়া পায় নাই। কিন্ত এই সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম 
দত্ত এবং শ্যামানন্দ দাসের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় বৈষ্ণববৰ্শ্বের প্রচার কতকটা 
উগ্রকূপ ধারণ করিল। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্বীনিবাসই মুখ্য । ইনি স্বীয় 
আধ্যাত্মিকতায় ও পাণ্ডিত্যে বিষ্ণুপূরের রাজাকে বৈষ্ণবধৰ্শ্বে দীক্ষিত 
করেন এবং তাহার ফলে অন্পকালের মধ্যে দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গ, বিশেঘ করিয়া 
সীমান্ত অঞ্চলগুলি, বৈষ্ণবধন্দের বন্যায় আপনহারা হইয়া ভাগিয়া গেল। 
নরোন্তম সুখ্যভাবে প্রচারক ছিলেন ন৷ ৷ কিন্ত তাহার অনবদ্য চরিত্র 
এবং শিাগণের প্রভাব বরেন্দ্রভূসিতে বৈষ্ণবধৰ্শ্বের প্রসারে বিশেষ সহায়তা 
করিয়াছিল । রষকীর্তন বা পদাবলীকীর্নের ঠাট নরোত্তমের অক্ষয় 
কীত্তি। বাঙ্গালাদেশের এই নিজস্ব সঙ্গীতকলা সমগ্ৰ ভারতবর্ঘের গৌরব । 
শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের' তুলনায় শ্যামানন্দের ব্যক্তিত্ব বিশেষ স্পষ্ট না হইলেও 
সঁহ্যর ও ইহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের প্রযন্তে মেদিনীপুর এবং উড়িঘ্যার 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণববৰ্্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 

শ্বীনিবাসের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কাটোরার নিকটে যাক্ছিগ্রানে । 
ইনি অৱ্বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নবহ্ীপ শাস্তিপুর পুরী ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ 
করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুচর বীহারা জীবিত ছিলেন তাঁহাদের দর্শ নলাভ 
করেন ; তাহার পর বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপাল ভটের শিষ্য হন 
এবং জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়া ব্যুৎ্পনু হন! 
কুন্দাবনে নরোত্তম এবং শ্যামানন্দের সহিত তীহার মিলন হয়। বৃন্দাবন 


ত 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা 


ভরিয়া বৈষ্বশাস্তগ্রস্থ বাঙ্গালাদেশে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পথে 
বিঝুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজার অনুচর দন্্যরা বনরত্র আছে মনে করিয়া 
সেই সিন্দুকগুলি লুষ্ঠন করে । ইহাতে শ্রীনিবাস মনে দারুণ আঘাত 
পান, এবং যতদিন পুক্তকগুলি পাওয়া না যায় ততদিন সেই দেশ ত্যাগ করিয়। 
যাইবেন না, স্থির করেন । ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের যুবরাজ হাদ্বারের সহিত, 
তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বীর হান্রীর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণৰতায় মুগ্ধ হন 
এবং সপরিবার ও সানুচর বৈব্ণবঁবৰ্শ্বে দীক্ষিত হন । বীর হাম্বীরের 
প্রযয়্নে পুস্তকগুলির উদ্ধার হইল ও অনতিকালমব্যে বিষ্দুপুর রাজ্য ও 
চতুপা্শ্ব বস্তা অঞ্চল পূরাপুরি বৈষ্ণৰ হইয়া গেল। ক্ৰমে ক্ৰমে শ্রীনিবাস 
আচার্ধোর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হইতে লাগিল। 
শ্রীনিবাসের শিদা-প্রুশিদ্যাগণ দক্ষিণপশ্চিমবক্গ ছাইয়া৷ ফেলিল ৷ হরিনাম 
সংকীর্তনে, কীৰ্ত্তন গানে, মহোৎসবে দেশ মাতিয়া উঠিল। শ্রীনিবাসের 
দুই বিবাহ, ঈশ্বরী দেবী ও গৌরাঙ্গপ্রিয় দেবী ৷ ইহার অনেকগুলি 
সন্তান হইয়াছিল, তকে কা পু এন) সুই তিনটি সা হারা 
শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । 

নরোত্তম পদ্মাতীরব্তী খেতরী গ্রামের কারস্থবংশীয় জমিদার রাজা 
ক্ষগলন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইহার মাতার নাম নারায়ণী ॥ 
বাল্যকাল হইতে নরোত্তম ঈশ্ুরনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য প্রবণতার পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর খুলতাতপুত্র সম্ভোদ দত্তের উপর বিঘয়কৰ্শ্বের 
ভার চিরদিনের নত নিক্ষেপ করিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন । 
তথায় ইনি স্বীয় তক্তিনিষ্ঠায় এবং আন্তরির্কঁতায় লোকনাথ গোস্বামীর চিত্ত 
জয় করিয়া তাহার শিথ্যত্বলাভ করিয়। ধন্য হন । ইনি জীব গোস্বামী এবং 
কৃন্দাবনের অপরাপর বৈষ্ণব নহান্তদিগেরও স্মেহভাজন হইয়াছিলেন। 
এইখানেই শ্রীনিবাস এবং শ্যাসানন্দের সহিত ইহার পরিচয় হইল। 
শ্বীনিবাসের সঙ্গে নগোত্তম দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ভজনসাধনার মন 
দেন । ইহার এবং ইহা শিথ্যাগণের প্রচেষ্টার কলে উত্তরবঙ্গ বৈষ্ণবধন্্মের 
একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ হইয়া পড়ে ৷ বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে 
নরোত্তম নিজগৃহে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ এবং রাৰাকৃকের কয়েকটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট নহোখসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে 
+ বাঙ্গালা দেশের সকল প্রধান প্রধান বৈষ্ণব আগনন করেন । , তখনও 
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৫২ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কথা 


শ্বীচৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর কেহ কেহ জীবিত ছিলেন ; তাহাদেরও "পরম 
সমাদরে আনয়ন করা হইয়াছিল । এই উৎসব উপলক্ষেই ভাবুক নরোন্তম 
এবং মার্দক্গিক দেবীদাসের চেষ্টায় রসকীৰ্ত্তন স্পষ্ট হইয়াছিল । নানা 
দিক দিয়া বাক্গালাদেশের ইতিহাসে এই উৎসব একাটি বিশেঘ স্মরণীয় 
ঘটনা । 

শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদৃগোপ ৷ ইহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর 
জেলায় খারেন্দা-বাহাদূরপুর গ্রামে । “ইনি বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন 
না বটে, কিন্ত আধ্যাত্মিকতায় শ্ৰীনিবাস এবং নরোত্তম হইতে হীন ছিলেন 
না। শগ্রীচৈতন্যের অন্যতম আদ্য অনুচর অদ্বিকা-কালনা নিবাসী গৌরী- 
দাস পণ্ডিতের শিঘ্য হৃদয়ানন্দ ইহার গুরু ছিলেন। মেদিনীপুর এবং 
উড়িদ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈক্ণবৰৰ্শ্ম প্রচারে শ্যামানন্দ তাঁহার ধনী শিঘ্য 
রূসিকানন্দের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন । 


== ৰ 
বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য 


বে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বিশেষ করিয়া 
চর্চা হইতেছিল । এই সময়ের পদকর্তারা প্রায় সকলেই হয় শ্রীনিবাস 
আচাৰ্য্য, নয় নরোস্তম, নতুবা শ্রীখণ্ডের নরহরি ও রঘুনন্দনের শিঘ্য-প্ৰশিঘ্য 
ছিলেন। শ্রীনিবাস নিজেও গ্রীকজন পদকর্ভা ছিলেন, কিন্ত তিনি বেশী 
পদ রচনা করেন নাই । নরোস্তম একজন বিশিষ্ট পদাবলী-রচয়িতা ছিলেন । 
ইনি করেকখানি বৈষ্ণবসাধনবিঘয়ক ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে প্রেমতক্তিচন্ট্রিকা সর্বোৎকৃষ্ট । নরোন্তমের প্রার্থ লাপদ- 
গুলির তুলনা নাই । আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও ভক্তহৃদয়ের গভীর বিশ্বাস 
এই পদগুলির মধ্যে" অপূর্ব ঝঞ্কার তুলিয়াছে। নরোত্তমের শিঘ্যদিগের 
মধ্যে বড় পদকৰ্তা দ্বিলেন বসস্ত রায় এবং শিবরাম | শ্রীনিবাসের শিঘা- 
দিগের মধ্যে কবি-হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস 
কবিরাজ, গোবিন্দদাস চক্রব্তা, মোহনদাস, রাধাবলভদাস এবং যদুনন্দন ৷ 
গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষচব গীতিকবিদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে 
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বাঙ্গালা সাহিত্যে কথা ৩ 


শর্বোকুষ্ট বলিলে অন্যায় হয় না । ইনি কেবল বজৰুলিতেই পদ রচনা 
করিতেন । ইহার পদগুলি ভামার ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের ব্ৰশুধ্যে বিদ্যাপতির 
পদের সঙ্গে তুলনীয় । গোবিন্দদাসের পৌব্র- ঘনশ্যাম পিতানহের মত 
ব্জবুলিতে পদ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ৷ এই সময়ে পদ- 
রচনা অনেকটা গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । কূপ গোস্বাসীর গ্রন্থে 
যে ভাবে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ভাবেই সকলে পদ রচনা করিয়া 
বাইতেন ; নুতনত্ব বা স্বাতদ্্য দেখাইবার কোন চেষ্টা ছিল না। সেই 
জন্য ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পদগুলির তুলনায় এ যুগের পদগুলি 
কাব্যসৌন্দৰ্য্যে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
নামগোপাল দাস, জগদানন্দ, জয়কৃষ্ণ, মনোহর দাস এবং “ হরিবল্লভ '- 
ছদ্যুনামধারী বিশ্বনাথ চক্রবন্তা বিশেছ কৃতিত্ব প্রদর্শ ন করিয়াছিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহাস্তদিগের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট জীবনী- - 
কাব্য রচিত হইয়াছিল ৷ দুই একখানি ছাড়া সবগুলিতেই মূখ্যতঃ শ্রীনিবাস 
আচাৰ্য্যের এবং গৌণতঃ নরোত্তম দত্তের জীবনী ও কাধ্যকলাপ বণিত 
হইয়াছে। 

নিত্যানন্দদাসের প্ৰেমবিলাস ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০-০১ 
খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । বইটিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাহার 
সহকস্মীদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিকৃত আছে। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের 
পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে । যাহা হউক, বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধৰ্্মপ্রৰচাৰের 
ইতিহাস আলোচনা, করিতে গেলে প্রেমবিলাসের প্রয়োজন অপরিহার্য । 
'নিত্যানন্দদাসের প্রকৃত নাম ছিল বলরাম দাঁপ ॥ ইনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা 
পত্নী জাহনব৷ দেবীর শিঘ্য এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের অনুচর ছিলেন ৷ 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরান দাস। প্রেস- 
বিলাস রচনা করিবার পূর্বে নিত্যানন্দদাস বীরচস্রেরও একখানি জীবনী 
রচনা করিয়াছিলেন । বইটির নাম ছিল বীরচন্দ্রচরিত। এই বইয়ের 
কোন পখি- আজও পাওয়া যায় লাই । প্রেমবিলাসের মধ্যে গ্রন্থকার 
বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ করিয়াছেন । = 

গুরুচরণ দাসের প্ৰেমামৃত বিরচিত হয় শ্রীনিবাস আচাধোর কনিষ্ঠা 
'ভার্য্য। গৌরাঙগপ্রিয়ার আদেশে । কবি গৌরা্প্রিরার শিঘ্য ছিলেন। 
বইটিতে শ্বীনিবাসের জন্ম হইতে তাহার পুত্র গতিগোবিন্দের জন্য পর্য্যন্ত 
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প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বণিত হইয়াছে । প্ৰেমামৃত প্রেলবিলাসের পরে 
রচিত হয়, কেননা ইহাতে নিত্যানন্দদাসের গ্ৰছ্ের উল্লেখ রহিয়াছে । 

অীনিবাস আচাৰ্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর শি্াদিগের মধ্যে 
যদুনন্দন নামধারী দুইজন ছিলেন, একজন বাঙ্রণ এবং অপরজন বৈদ্য । 
বৈদ্য যদুনন্দন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন বড় কবি ছিলেন। 
ইনি অনেক ভাল,ভাল পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং রূপ গোস্বামীর দুইখানি 
নাটক---বিদগ্ধমাধৰ এবং দানকেলিকৌমুদী, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকণ মৃত 
কাব্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য বাঙ্গালায় 
অনুবাদ করেন । ইনি শ্রীনিবাস আচাধোযর কীত্তিকলাপ লইয়া একখানি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। বইটির নাম কণানন্দ। কাব্যটি 
হেমলতা দেবীর অনুরোধে রচিত হইয়া ১৫২৯ শকাব্দে অথাৎ ১৬০৭-০৮ 
খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এই শ্রেণীর আর একখানি বই--বৈষ্ণবামৃত-- 
সন্তবতঃ বাক্মণ বদুনন্দনের (নামান্তর যদুনাথ ) রচনা । 

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ বীররস্রাবলী নামক একখানি 
ক্ষুদ্ৰ প্রদ্বে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন । রাজ- * 
ৰল্লভ-বিরচিত বংশীবিলাস বা সুরলীবিলাস নামক গ্রন্থে কবির প্রপিতামহ 
শ্রীটৈতন্যের পারিঘদ বংশীবদন চটের এবং খুলতাত ও গুরু রামচন্দ্র 
তল ও বপন খাৰত যয ইহাতে শ্বীচৈতন্য 

[বং ৰীরচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। বৈষ্ণ্ব-সাধনার 
ডালের পক্ষে খান লোক 

গোপীবল্লভ দাসের'রসিকরসঙ্লে শ্যানানন্দের প্রধানতম শিঘা রগিকানন্দ 
বা রসিক সুরারির জীবনী বণিত হইয়াছে। বইখানির ত্রতিহাসিক মূল্য 
যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকার রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। 

শ্বীচৈতন্যের নবস্বীপ-সহচরদিগের অন্যতম ছিলেন জগদীশ পণ্ডিত ৷ 
ইহার জীবনী বণিত, হইয়াছে জগদীশচরিত্রবিজয় গ্রাচ্থে। নিঘ্যপরস্পরা 
হিসাবে গ্রন্ছকার জগদীশ পণ্ডিত হইতে পঞ্চসস্থানীয় ছিলেন 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্বন্ধে সর্বশেষ পুস্তক 
হইতেছে সনোহরদাস-রচিত অনুরাগবল্লী । বইখানি ক্ষুদ্ৰ । বৃন্দাবনে, 
৯৬১৮ শকাব্দে অথ ২ ১৬৯৬-৯৭ শরীষ্টান্দে বইটি সম্পূৰ্ণ হয়। মনোহর 
কবির গুরুদত্ত নাম ।। 
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পৃপ্ডদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি শ্ৰীক্ষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল ॥ 
তাহার নধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে “ দুঃখী” শ্যামদাস-. __ 
বিরচিত গোবিন্দমঙ্গল ॥ কাব্যটি মোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, 
একূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে । শ্যানদাস দেব-উপাধিক কারন্থ ছিলেন ॥ 
ইহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায় । পিতার নাম শ্ৰীমুখ । সন্দেহ _ 
হয়, ইনি এবং কাশীরাম উভয়ে একই বংশের সন্তান ছিলেন। পরশুরাম. 
চক্রবন্তীর কাব্য পশ্চিমবঙ্গে বিশৈঘ সমাদৃত হইয়াছিল । অভিরামের 
গোবিন্দৰিজ্য়, *‘ দ্বিজ ”' হরিদাসের সুকুন্দমঙ্গল, এবং কৰিচন্স্রের গোবিন্দ- ২ 
মঙ্গল বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। হরিদাস শ্রীনিবাস-আচাধ্য- 
সম্পুদায়ভুক্ত ছিলেন । মহাভারতের অশ্বনেধ-পর্ব অবলম্বনে ইনি একখানি 
কাব্য রচনা, করিয়াছিলেন । ভবানন্দের হরিবংশ একটি নূতন ধরণের 
শ্রীক্ষ্ণমঙ্গল কাব্য । উহার সহিত সংস্কৃত হরিবংশ-পুরাণের কোনই 
সম্পর্ক নাই। কৰি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। কাব্যটি মন্দ নহে” 
তবে ভাবের দিক দিয়া এখনকার পাঠকদিগের রুচিকর নহে । ভৰানীদাস 
ঘোষ রচিত শ্রীকৃষ্ণঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন পালার পথি অনেকগুলি পাওয়া 
গিয়াছে। পুর্লভ-পুত্র পরমানন্দের কাব্য শ্ৰীমস্তাগৰতের অনুবাদ । 

কূপ গোস্বামীর উ্ভ্‌ নি এবং ভক্তিরসামৃতসিক্কু অবলম্বনে 
ছোট ছোট বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বই অনেকগুলিই রচিত হইয়াছিল | তাহার 
মধ্যে প্রধান হইতেছে নন্দকিশোর দাসের রসপুষ্ণকলিকা বা রসকলিকা, 
রামগোপাল দাসের রাধাকুষ্ণরসকল্পবল্লী বা রসকলবলী, এবং রামগোপালের 
পুত্র পীতাদ্বরের রসমঞ্জরী এবং অষ্টরসব্যাখ্যাঁ। রসকল্পবল্লী সম্পূর্ণ হয় ১৫৯৫ 
শকাব্দে অথ 1 ১৬৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দে । ইহাতে অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ 
পদসংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে এইটি প্রাচীনতম বলিয়া ধরা যাইতে পারে । 

বৈষ্ণবসাধন-ঘটিত অজস্ৰ ছোটখাট বইয়ের মধ্যে মনোহরদাস বিরচিত 
দিনসণিচন্দ্রোদয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । মনোহরদাস ছিলেন 


পুস্তক । 
*' প্রাচীন বাক্গালার কৰিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরে কাশীরাস 
সমধিক প্রসিদ্ধ । কাশীরাস ছিলেন জাতিতে কারস্ছ, উপাধি দেব ॥ 
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নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলায় কাটোরা সহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্ৰাবনী বা ইন্দ্ৰানী 
পরগনার মধ্যে সিঙ্গি গ্রাসে । কাশীরামেরা তিন ভাই ছিলেন; জ্যেষ্ঠ 
শ্ৰীক্ষুদাস বা শ্রীক্ষঃকিক্ষর, কনিষ্ঠ গদাধর । তিন ভাই-ই সুকবি ছিলেন । 
ইহাদের পিতা কমলাকান্ত সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়৷ মেদিনীপুর অঞ্চলে 
চলিয়া যান। সম্ভবতঃ সেখানে ইহাদের আত্মীয়স্বজন ছিল। কাশী- 
রামের কথা হইতে জানা যায় যে ইহাদের ওক হরিহর নুখুটি মেদিনীপুরের 
অন্তর্গত হরিহরপুরের বাসিন্দা ছিলেন কমলাকান্ত যখন দেশত্যাগ করেন 
তখন কাশীরানের কাব্য খানিকটা রচিত হইয়াছে । 

কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্বীকৃষঃকিক্কর বাল্যকালেই বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়া গৃহত্যাগ করেন । ইহার লেখা দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। 
একখানি শ্বীক্ষ্ণবিলাস--শ্রীমস্তাগবত অবলম্বনে রচিত বর্ণ নামূলক কৃষ্ণলীলা 
কাব্য । দ্বিতীয়টির নাম ভক্তিভাবপ্রদীপ-_এখানি হইতেছে তাহার 
শুরু জয়গোপাল-রচিত্ত ভক্তিভাবপ্রদীপ নামক সংস্কৃত গ্রচ্থের অনুবাদ । 


কাবাসকলের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ । রচনাকাল হইতে আরন্ত 
করিয়া বর্তমান সময় অবধি ইহ৷ সমান সমাদর ও মৰ্য্যাদা পাইয়া 
আসিতেছে । বাঙ্গালীর নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস কাশীরানের 
কাব্য। 

কাশীরামের ভারত-পাচালীর আদি-পর্ব সম্পূর্ণ হয় ১৫২৪ শকারেদ 
অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে ।* ইহার দুই বৎসর পরে বিরাট-পর্ব সম্পূর্ণ 
হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিরাট-পর্ব রচনার পর কাশীরামের মৃত্যু 
হয় এবং তাহার পুত্র কাব্যটি সমাপ্ত করেন ॥। এই অনুমানের পক্ষে কোন 
তথ্য বা যুক্তি নাই । 

গদাধরের রচিত কাব্যের নাম জগন্রীথমঙ্গল, সংক্ষেপে জগত্মঙ্গল | 
এই বইতে পুরীর জশগন্লাথদেবের মাহাস্ব্যসূচক পৌরাণিক কাহিনী বাণিত 
হইয়াছে । জগন্নাথৱঙ্গল সমাপ্ত হয় ১৫৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪২-৪৩ 
,স্বাষ্টাব্দে। 

কাশীরাস ছাড়া আরও দুই চারি জন কৰি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙগালায় 
মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । কৃষ্ণানন্দ নর পাও্রবিজয় 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ 


কাব্যের শুধু শাস্তি-পর্বের পুথি পাওয়া গিরাছে। “দ্বিজ '’ হরিদাসের 
অশ্বমেব-পর্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঘনশ্যানদাস এবং অনন্ত 
মিশ্র ইঁহারাও শুধু অশ্মমেপ-পর্বই রচনা করিয়াছিলেন । বিশারদের 
শুধু বন-পর্ব ও বিরাট-পর্ব পাওরা গিয়াছে। বিরাট-পর্ব সম্পূর্ণ হয় 
১৫৩৩ বা ১৫৩৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬১২ ৰা ১৬১৩ খ্ৰীষ্টাব্দে |  উড়িঘ্যা- 
বাসী কবি সারলও বিরাট-পর্ব রচনা করিয়াছিলেন ॥ নিত্যানন্দ যোমের 


একাধিক কাব্য রচিত হইয়াছিল । মহারাজ বীরনারায়ণের রাজ্্যকালে 
(১৬২৭-৩২ ) গোবিন্দ কবিশেখর কিরাত-পর্ব রচনা করেন। মহারাজ 
প্রাণনারায়ণের আদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনাথ বাহ্মণ সমগ্র 
মহাভারত পাঁচালী রচনা করেন। উত্তরবঙ্গে এই কাব্যটি স্প্রচলিত 
হইয়াছিল ॥ 3 

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দুই একখানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল, 
* তাহার মধ্যে অদ্ভুত-আচার্য্যের কাব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অঙ্জুত" 
আচার্ধ্ের বই উত্তরবঙ্গে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। এমন কি, 
কুত্তিবাসের প্রচলিত সকল সংস্করণেই অস্ভুত-আচার্ষ্ের কাব্যের কোন না 
কোন অংশ ঢুকিয়। গিয়াছে । কবির প্রকৃত নাস ছিল নিত্যানন্দ। ইহার 
নিবাস ছিল পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ডা গ্রানে । 


== 
বিবিধ কাব্য 


পূর্ববঙ্গে এই সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের আবাদ চলিতে থাকে। পশ্চিম- 
বঙ্গে কিন্তু তিন চারিখানি মাত্ৰ মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়, এবং তাহার 
মধ্যে একখানি হইতেছে এইজাতীয় সমুদায় কাব্যের মঙ্গ্দয শ্রেষ্ট । পশ্চিষ- 
বঙ্গে এইটিই এখন পর্যন্ত একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কাব্যটির 
রচয়িতা ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ কায়স্থবংশীয় ছিলেন। অনেক স্থলে 
* ভণিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদাস-_অর্থাৎ কেতকা বা মনসার. সেবক 


নি. 
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৫৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


__বলিয়াছেন। ক্ষমানন্দের নিবাস ছিল দক্ষিণ রাঢ়ে, দামোদরের দক্ষিণ 
ৰ৷ পশ্চিম তীরে কোন গ্রানে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমাবাদ সরকারের 
শাসনকর্তা বার। খানের মৃত্যুর অল্প কিছু কাল পরে কাব্যটি রচিত হয়। 

মুক্‌ন্দরামের পর হইতে যে সকল রাচীয় কৰি মনস্নামক্গল অখবা ধৰম্ম- 
মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রথা দীড়াইয়া 
যায় দেবতার নিগ্রহ-অনুগ্বহ-উপলক্ষে বিস্তৃত আত্মপরিচয় ও গ্ৰন্থোৎপত্তি- 
বিবরণ দেওয়া । এই বিবরণে প্ৰায়ই দেখা যায় যে, কৰি স্থানীয় শাসন" 
কর্তৃপক্ষের বা জমিদারের লাঞ্চনায় অথবা ঘরের লোকের তাড়নায় গুহ- 
পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন এবং পথে দেবতা তাহাকে প্রথমে নিগৃহীত 
করিয়া পরে অনুগ্রহ বর্মণ করিতেছেন এবং স্বীয় মাহাত্ম্যকাব্য বা “' মঙ্গল '' 
রচনা করিতে আদেশ দিতেছেন। এইজাতীয় আত্মপরিচয় ক্ষমানন্দের 
কাব্যেও পাওয়া যায়। ক্ষমানল্দ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নিয়ে 
দেওয়া গেল। 

খ্বামের জমিদার চন্দ্রহাসের পুত্র বলতদ্রের মৃত্যু হইলে গ্রামে অশান্তি 
ও অরাজকতা। উপস্থিত হইল । স্থানীয় বন্ধুগণের উপদেশে সপরিবারে” 
কবি গৃহত্যাগ করিয়া জগন্রাথপূর গ্রামে চলিয়া গেলেন । সেখানে রাজ 
বিষ্টুদাসের ভাই তাহাদিগকে অল্প কিছু ভুসম্পত্তি দিয়া স্থিত করাইলেন ৷ 
একদিন কবির না তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 

তোমরা কি রাজার বেটা, ঘরে নাই খড়-কুটা, 
দেখ পুত্র পরের আশ্বন । 
মাতার ভর্থসনায় করবি তখন চলিলেন খড় কাটিতে-- 
মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয়, 


সেখানে গিয়া ক্ষেমানন্দ দেখিলেন, পাঁচ ছয় জন ছেলে খোলা দিয়া 
জল শিঁচিয়া মাছ ধরিতেছে। কবি খড় কাটিবার কথা ভুলিয়া গিয়া 
সেখানে দীড়াইয়। মাছধরা দেখিতে লাগিলেন । দেবিতে দেখিতে কবির 
লোভ হইল মাছ ধরিতে। কিন্তু ছেলেরা তাহাকে নাছ ধরিতে দিল না ৷ , 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৫৯ 


শ্রমানন্দের বয়স তখন অল্প, বুদ্ধিও পরিপক্ক নয়। তিনি মাছের হাড়ি 
কাড়িয়া লইয়া ভাইকে দিয়া ঘরে পাঠাইরা দিলেন । ছেলের! খানিকক্ষণ 
গালাগালি দিয়া যে যাহার বাড়ীতে চলিরা গেল। কৰি একেলা সেই 
জলায় রহিয়া গেলেন খড় কাটিবার জন্য । কিন্ত তখন সন্ধ্যা নাইয়া 
আসিয়াছে । এমন সময় ৰ 
আচম্বিতে আইল ঝড়, পগারে গড়ার খড়, 
সন্মুখে দেখিলা মুচি মাগী । 
মুচিনী আর কেহই নহেন, মনসা দেবী ৷ 
সুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিঘহারি, 
কাপড় কিনিতে আছে টাকা ? 
কৰি ভয়ে ৰিশ্যুয়ে বিষুঢ় হইয়া সঙ্গে যে একটি টাকা ছিল তাহা দেবীকে 
দিতে যাইতেছেন, এমন সময় 
চৰণে পিপীড়া খায়, _ ক্ষমানন্দ ফির্যা চার, 
সন্মুখে সুচিনী অদর্শ ন। 


কবির বিস্ময় তখন চরমে উঠিয়াছে। অতঃপর দেবী তাঁহাকে স্বরূপ 


বেষ্টিত ভুজঙ্গঠাটে অবতরি মাঝ মাঠে, 
দেখি মোর সুখে উড়ে ধূলা, 
পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম স্লনেক সাপ, 


দেবী বলিলেন, আমার এই যে রূপ দেখিলে, ইহা কাহারও কাছে 
বলিও না, বলিলে তোমার ভাল হইবে না; তুমি আমার কাহিনীকাব্য 
রচনা, করিয়া, গাহিয়া বেড়াও, তোমার ভাল হইবে। 

ইহাই ক্ষমানন্দের কাব্যরচনার * ইতিহাস '। * 

অনা এক ক্ষমানন্দ রচিত একটি নিতান্ত ক্ষু্র মনসামক্গল কাব্য 
মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে পীওয়া গিয়াছে ॥ কাব্য-হিসাবে এটি 
নিন্দনীয় লাহে । বিষ্ণু পালের সনসাসক্গলের পথি বীরভূম অঞ্চলে পাওয়া 


* গিয়াছে। এই কাব্যটিতে নানা বিশেষত্ব আছে। এটি ঘোড়শ শতাব্দীর 
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ৰচনা হওয়াও বিচিত্ৰ নয়। কালিদাসের মনসামঙ্গল ১৬১৯ শকাৰ্দে 
অৰ্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ বীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইনি বর্দ্ধনান-ৰীরভূন সীমান্তের 
অধিবাসী ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলের অধিবাসী জগছুজীবন ঘোমালের 
মনসামঙ্গলে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। 

“ দ্বিজ '’ হরিরামের কাব্য এবং “' দ্বিজ '’ জনাৰ্দ্দন বিরচিত বৃতকথা- 
জাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব্য সঙ্গলচণ্ডী-পাচালী ছাড়া আর কোনও চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঁচত হয় নাই। এই কাব্য দুইটিতে 
শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে, কালকেতুর উপাখ্যান নাই। এই সময়ে 
রচিত দেৰীমাহাস্ম্যসূচক প্রায় সকল কাব্যই নার্কতেয়-পুরাণের অন্তর্গত 
দু্গীসগ্ডশতী বা চণ্ডী অবলছ্বনে লিখিত হঈয়াছিল । “'দ্বিজ'' কমল- 
(লোচনের চত্তিকামঙ্গল বা চণ্ডিকাবিজয়, অন্ধ কবি তবানীপ্রসাদ 
রায়ের দ্‌ মঙ্গল, এবং ক্ূপনারায়ণ যোমের দু মঙ্গল এইজাতীয় কাব্য। 
কমললোচনের নিবাস ছিল রঙ্গপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনায়। ভবানী- 
প্রসাদ এবং রূপনারায়ণ দুইজনেই মরমনলিংহের ‘অধিবাসী ছিলেন। 
গোৰিন্দদাসের কালিকামঙ্গলও এইজাতীয় কাব্য । উপরস্ ইহাতে বিক্রমা- 
দিত্যের উপাখ্যান, নীননাথের কাহিনী এবং বিদ্যান্ুন্দরের গল্প দেওয়া 
'আছে। কাহারও কাহারও মতে গোবিন্দদাসের কাব্য ১৫৩৪ শকাব্দে 
অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল । 

শিবের গৃহস্থালীবিঘয়ক অথবা শিবমাহাত্ম্যসূচক ছোটখাট কাব্যও 
দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে । “ দ্বিজ '' রতিদেবের ক্ষুদ্র কাব্য মৃগলুব্ধ 
১৫৯৬ শকাব্দে অর্থ ৎ ১৬৭৪-৭৫ খীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইনি চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কৰিচন্দ্ৰের শিবায়ন বা 
শিবমঙ্গল বিষ্রপুরের রাজা বীরসিংহের রাছ্যকালে__অর্থাৎ ১৬৫৬-৮২ 
্বীষ্টাব্দের মধ্যে--রচিত হয় । 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের এক কবি উচ্চ কবিত্বশক্তিসম্পর না 
হইলেও কাব্যের বিঘয়বস্ত নিৰ্বাচনে অসামানাতা দেখাইয়াছিলেন। ইনি 
কুষ্ণরাস দাস, জাতিতে কায়স্থ, বাসস্থান কলিকাতার উত্তরে বেলঘরিয়ার 
নিকটে নিমিতা বা নিমতা গ্রাম । ইহার পিতার নাম ভগবতী দাস, এবং 
পুত্রের নাস নীলকঠ ৷ = কৃষ্ণরামের রচিত তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে 
প্রথম কাব্য কালিকামঙ্গল ; ইহাতে দেবীর মাহাত্ব্যপ্রচার ব্যপদেশে . 
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বিদ্যাস্দুনদর-কাহিনী ৰণিত হইয়াছে। _কাব্যটি সায্নিশ্ড৷ খাঁনের সুবেদারির 
সময়ে (১৬৬৯-৭০ বা ১৬৭৯-৮৯ শ্ৰীষ্টাব্দে, সম্ভবতঃ প্রথম দফাতেই ) 
রচিত হইয়াছিল। কবির বয়স তখন বিশ বতসর | দ্বিতীয় রচনা মটা- 
মঙ্গল ব্রতকখাজাতীয় ক্ষুদ্রকাব্য । ইহা রচিত হয় ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ 
১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় কাব্য রায়মঙ্গল একেবারে নূতন জিনিঘ । 
ইহাতে সুন্দরবন অঞ্চলে উপাসিত ব্যাঘ-দেবত৷ দক্ষিণরায়ের মাহাক্স্য- 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । আনুঘঙিক্ষভাবে এ অঞ্চলের কুন্তীর-দেবতা 
কালুরায়ের এবং পীর বড় খঁ। গাজীর কাহিনীও দেওয়া আছে। দক্ষিণ- 
রায়ের পুজা সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থাৎ চবিবশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে 
ও তত্সন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, এবং এই প্রদেশে বড় খা 
গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। গাজী সাহেবের এবং 
কালুরায়ের গান ময়মনসিংহ অঞ্চলেও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। 
রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকাব্দে অথাৎ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 
হয়। কিন্তু দক্ষিণরায়ের বিঘয়ে এইটিই প্রথম কাব্য নহে। কৃষ্ণরাম 
ক্ঠাহার পূর্ববন্তী এক কবি মাধব-আচার্য্ের কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
রায়মঙ্গলের মূল আখ্যায়িকা সংক্ষেপে নিয়ে দেওয়া গেল। 
বড়দহের বণিক দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও দূরবর্তী তুরঙ্গ 
সহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল । চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ধনপতি যেমন 
সম্‌দ্ৰবক্ষে “ কমলে কামিনী " দৃশ্য দেখিরাছিল, পথে দেবদত্তও তদনুরূপ 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিল-__সাগরমধ্যে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি । কথায় 
কথায় এই দৃশ্যের ব্যাপার দেবদত্ত তুরঙ্গের গাজা সুৱথকে জানাইল এবং 
তাহাকেও দেখাইতে প্রতিশ্.ত হইল । কিন্ত দেবদত্ত রাজাকে প্রতিজ্ঞামত 
সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে জীবনের মত কারারুদ্ধ হইল । 
এদিকে বহুদিন কাটিয়া গেল ; দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার কোন 
বার্তী না পাইয়া নিজেই তুরক্র সহরে যাইতে প্রাস্তত হইল। জাহাজ 
গড়িবার জন্য রতাই নামক “' বাউল্যা ”' বা কাঠুরিয়া্ুক বন হইতে কাঠ 
কাটিয়া আনিতে হুকুম করিল ॥ সেই বনে দক্ষিণরায়ুরে অধ্যুঘিত একটি 
বড় গাছ ছিল। শে গাছটি কাটাতে দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের 
নিকট গিয়া অভিযোগ করিল । ক্ৰুদ্ধ হইয়া রায় বড় বড় ছয় বাঘকে 
_ পাঠাইলেন; তাহারা রতাইয়ের ছয় ভাইকে নারিয়া ফেলিল। রতাই 
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বাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী * দিলেন 
যে, তাঁহার প্রিয় তরু ছেদন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহার 
ছয় ভাইকে বব করিয়াছেন ; রতাই যদি পুত্রবলি দিয় দক্ষিণরায়কে পূজা 
করে তবে তাহার ছয় সহোদর পূন্জীবিত হইবে ৷ রতাই শুনিয়া তদ্দণ্ডেই 
দক্ষিণরায়কে পূজা৷ করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল । তখন দক্ষিণরায় 
আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয় ভাইকে বীাচাইয়৷ দিলেন । 

রতাই কাঠ লইয়া আসিল । হনুমান এবং বিশ্বকৰ্ম্মা আসিয়া নৌকা 
গড়িরা দিল। পুষ্পদস্ত সাত ডিঙ্গা ভাসাইর়া সমুদ্ৰযাত্ৰ৷ করিল । মাতা 
স্থশীলার স্তবস্তৃতিতে প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণরায় পুষ্পদস্তকে সঙ্কটে রন্মণ করিতে 
প্রতিশ্ৰুত হইলেন। পথে পুষ্পদন্ত পীর বড় খ'৷ গাজীর মোকাম এবং 
দক্ষিণরায়ের পৃজাস্থান দেখিল । এ বিষয়ে পুষ্পদস্ত কিছই জানে না 
বলিয়া জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিলে কর্ণ ধার পীর ও দক্ষিণরায়ের 
কাহিনী, তাহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, এইরূপে বর্ণনা করিতে 
আৰরম্ভ করিল__ 

ধনপতি নামে পূৰে এক সদাগর ছিল। সে বাণিজ্যে যাইবার পথে 
এই স্থানে নামিয়া দক্ষিণরায়ের পূজা৷ করিল। পীরের পুজা না৷ করায় 
অনেক ফকীর আসিয়া তাহাকে পীরের পুজা করিতে বলিল। বণিক 
কুবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ফবীরদিগকে নারিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা 
গাজীর নিকট গিয়া নালিশ করিল যে, দক্ষিণরায় আর তাহার ব্যাঘ অনুচর- 
দিগের প্রতাপে আর কেহ পীরের সমাদর করিতেছে না ; তাহারা অশেষ 
দুর্দশাগ্রন্ত হইয়াছে ।* গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, ‘‘ দক্ষিণরায়কে 
বাবিয়া আন ।' গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ককীরেরা গিয়া দক্ষিণ- 
বারের প্রতিমা ও পৃজাস্থানের ঘরহ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল এবং পুরোহিত 
বুল্ণকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। এদিকে বটে বেনে আসিয়া 
দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইল। দক্ষিণরায় তাঁহার ব্যাধ-সৈন্য লইয়া 
গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করিলেন । গাজীরও সৈন্য সব বাঘ । রায়ের 
সেনাপতি বাঘ হীৰ্ব৷, গাজীর সেনাপতি বাঘ দাউদ খান ৷ উভয় দলে 
যুদ্ধ বাধিল, গাজীর দল হারিয়া পলাইয়া গেল। গাজী তখন স্বয়ং রায়ের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন ; উভয়ের মধ্যে ঘোর লড়াই চলিল । পরাজিত- 
প্রার হইয়৷ পাজী কুৰিয়া দাড়াইলেন এবং সাত হাজার বাঘ মারিয়া . 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ 





অবশেষে রায়ের গলায় কোপ বসাইলেন॥ দক্ষিণরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমনই 
হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। বুদ্ধের প্রকোপে পৃথিবী রসাতলে যায় 
দেখিয়া ঈশ্বর অর্দ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অৰ্দ্ধ-পয়গন্বৰ বেশে আবির্ভূত হইয়া দুইজনকে 
ক্ষান্ত করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়া দিলেন ৷ 
মিটমাটের সর্ভ হইল যে পীরের মোকামে তাঁহার পূজা নিবিঘ্ে চলিবে 
এবং দক্ষিণরায়ের সুণ্ডের প্রতিনা দক্ষিণ দেশে পূজিত হইবে, আর কালু- 
রায়ের অধিকার হইবে হিজলী অঞ্চলে | 

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদন্ত সে স্থান হইতে নৌকা ছাড়ি দিল । 
সমুদ্রে পড়িয়া রামেশ্বর ছাড়িয়া কিছ দূরে সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেও 
সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিল । 

ইহার পর পূথি খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্ত গল্পের পরিণতি সহজেই 
অনুমান করা যাইতে পারে ॥ পুষ্পদস্তও প্রতিজায় হাৰিয়া গিয়া কারাগারে 
যাইবে অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, কিন্তু দক্ষিণরায়ের স্মারণ লওয়ায় তিনি 
“খাসিয়া পিতাপুত্ৰকে উদ্ধার করিবেন । তাহার পর যথারীতি রাজকন্যাকে, 
বিবাহ করিয়া পিতার সহিত পুষ্পদস্তের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ঘটিবে | ৮ 


৯৩ 
বাঙ্গালী মুসলমান কবি * 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার বন্যায্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল । বৈষ্ণৰ ভাবধারায় সমগ্র দেশের চিন্তভুমি পরিঘিক্ত হইয়া 
সরস ও জিঞ্চ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাতেই গীতিকাব্য এরূপ খ্রাচুধ্য 
লইয়া পুষ্পিত ও বিকশিত হইতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার নুসলমানগণ 
পূর্ব হইতে মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন।* সুতরাং মুসলমান 
কবিরাও যে বাঙ্গালায় ও বজবুলিতে রাধাক্ষ্ণবিঘয়ক গীতিকাব্য রচনা 
করিবেন তাহাতে আশ্চর্যের বিঘয় কিছুই নাই ॥ সপ্তদশ শতাব্দীর 
মুসলমান পদকর্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট হইতেছেন নলীর নামুদ, সৈয়দ 
. সুলতান, সৈয়দ সর্ভুজা, আলি রাজা এবং আলাওল ॥ ৫: 


৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


পাঠান-রাজগণের এবং তাঁহাদের পদস্থ কৰ্ম্মচানীদিগের অনুকরণে 
আরাকান রাজসভা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর “ও পৃষ্ঠ- 
পোমকতা জাগাইয়৷ রাখিয়াছিল। আরাকান রাজসভার মারফৎ ভারতবর্ষের 
উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব্য-উপন্যাসজাতীয় গল্প বা লৌকিক 
কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী হইয়াছিল । আরাকান রাজসভায় 
সংবদ্ধিত সব কবিই মুসলমান ছিলেন । ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতে- 
ছেন দৌলত কাজী । আরাকান-রাজ শ্ৰীস্স্বৰ্ম্মার ( রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ) কৰ্ম্মচানী আশ্রফ খানের আদেশে ইনি সতী ময়নামতী 
বা লোরচন্্রানী কাব্যের পত্তন করেন, কিন্তু শেদ করিবার পূর্বেই 
তাঁহার দেহত্যাগ হয়। বহুকাল পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল বাকি 
অংশ রচনা করিয়। দিয়া কাব্যটি সম্পূৰ্ণ করেন। 
আরাকানের, এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কৰি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। আলাওল তাঁহার কাব্যগুলিতে 
নিজের জীবনকথা যাহা বলিয়াছেন তাহা বৈচিত্র্যবিহীন নয়। তাঁহার 
পিতৃভূষি এবং জন্মস্থান ছিল ফতেহাবাদ পরগনায় জালালপুর গ্রাম ॥* 
নিজের দেশের প্রশংসায় কবি পঞ্চমুখ হইয়াছেন__ 
শৌড়মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ, 
আলিম ওললা হিন্দু বৈসয় বিশেষ । 


মধ্যেতে গোপাট আর শিব ভাগীরথী । 


দেশের অধিকারী ছিলেন মজলিস কুতুব । আলাওল ছিলেন তাঁহার এক 
অমাত্যের পূত্ৰ । পিতাপুত্রে কোন কাধ্যবশত: নৌকা করিয়া যাইতে- 
ছিলেন, পথে পোর্ভুগীস জলদস্স্য “ হার্নাদ ”-এর হাতে পড়িলেন। দুই 
পক্ষে লড়াই হইল, বহু যুদ্ধ করিয়া কবির পিতা নৃত্যুনুখে পতিত হইলেন । 
কৰি বলিয়াছেন, নিজে মরিলে গোল চুকিয়া যাইত, কিন্তু “না পাইল 
শহীদ-পদ আছে আনুলেশ।"" তিনি একেলা অনেক কষ্টে রোপা 
( অৰ্থাৎ আরাকানে ), চলিয়া আসিলেন এবং সেখানে রাজার অশ্বারোহী . 








সেনায় *ভান্তি হইলেন ॥ শীধুই রোসাঙ্গে আলাওলের পাশ্ডিত্যের এবং 
সঙ্গীত-নৈপুণ্যের খ্যাতি ছড়াইয়। পড়িল। ছোট বড় সকলেই তাহাকে 
অনুগ্রহ করিতে লাগিল । 

তালিব-আলিম বলি আনীরে ফকীৰে, 

অনুবস্ত্র দিয়া আমা পোনেস্ত আদরে | 


অচিরে রোসাঙ্গের রাক্রার অন্যতম মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের সহিত আলা ওলের _ 
বিশেন সৌহাৰ্দ্য জন্মিল । মাগন ঠাকুর গুণী লোক ছিলেন । বহ কৰি 
পণ্ডিত সঙ্গীতবেত্ত৷ ইহার সাহায্য পাইত ৷ ইহার সদ্বন্ধে কৰি লিবিয়াছেন, _ 
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন, 
তান গুণসুত্ৰ হৈল গ্ৰীবাতে বন্ধন । 
গুণিগণ থাকস্ত তাঁহার সভা ভরি, ৰু 
গীত-নাট বস্ত্তদ্থ রঙ্গতঙ্গ করি। 
মাগন ঠাকুরের মারফত অপর মন্ত্রী সুলেমানের সঙ্গেও কবির ঘনিটঁতা হয়। 
*নাগনের ও সুলেমানের অনুরোধে কৰি করেকখানি কাব্য লিৰিনাছিলেন । 
শাহ্‌ শুঙ্গ৷ আরংজেৰের ভয়ে পলাইয়৷ বোপাঙ্গ-রাজের আশুর লইলে 
আলাওল শুজার সহিত পরিচিত হন । কোন কারণে রাজার অপস্তো-তাজন 
. হইর। শুজ। নিহত হন ৷ ইতিমধ্যে আলাওলের কবিখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। 
তাঁহার খাতির সৰ্বত্ৰ, ৰহু লোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কৰিয়াছে। 
বহু মহস্তের পুত্র মহা মহা নর, 
তু নাট-গীত সঙ্গত শিখাইনু বহুতর। * 
. বহুল মহস্তলোক কৈল গুরুভাব, 
সকলের কৃপা হস্তে ছিল বহু লাভ। 
মোর বাক্য এখা প্রচারিল সব ঠামে, 
-রগগ্ৰন্থ প্ৰচারিনু মহস্ত সব নানে।- ত 
তাহার পর কৰি বলিতেছেন, ঢ় 
এই মতে সুখে গোঙাইনু কত কাল, 
বৃদ্ধকালে অবশেষে হইল জঞ্জাল । 
হই পরদেশী আমি আলাওল হীন, 
রোসাক্ষে হইনু বন্দী আপনা কুদিন। * 


ত 14৪9৮ 








৬৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কণা 


শাহ্‌ শুজার সঙ্গে আলাওলের ঘনিষ্ঠতার ছল ধরিয়' কবির প্রতিপক্ষ 
ব্ৰীৰবজ৷ নামক এক রাকর্মচারী রাজার কান ভাঙ্গাইল ॥ কৰি লিখিয়াছেন, 
পাপিষ্ঠের কুটচক্র রাজা না বুঝিয়া, 
কারাগারে দিল মোরে ক্রোধান্দিত হইয়া । 


পঞ্চাশ দিন কারাগারে গর্ভবন্ধণা ভোগু করিয়া কৰি অবশেছে মুক্তিলাভ 
করিলেন। কিন্তু রাজরোঘে পড়ার “তাঁহার ধনসম্পদ খ্যাতিপ্রতিপত্তি 
নষ্ট হইল। কবি বলিতেছেন, 


আয়ু ছিল শেষ আমায় রাখিল বিধাতাএ, 
সবে ভিক্ষা জীবরক্ষা, ক্লেশে দিন যাএ। 
মন্দকীত্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ, 
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ । 


কিন্তু গুণীর গুণ কবির যশ বেশিদিন চাপা পড়িয়া থাকিবার নয় । সৈয়দ 
সুসা নামক একজন সম্ভাস্ত ব্যক্তিকে আলাওল বদ্ধুব্ধপে পাইলেন । 
কারাগারে পড়িবার পূর্বে কৰি মাগন ঠাকুরের আদেশে একটি কাবোর পত্তন 
করিয়াছিলেন । কারাগার হইতে বাহির হইয়া কবি যে দুর্দশার পড়িলেন 
তাহা কাব্যচর্চার পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। শেষে দীর্ঘ নয় বংসর 
পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে কাব্যটি সমাপ্ত করেন । সৈয়দ মুসার অনুরোধ 
প্রথমে কৰি স্বীকার করিতে চাহেন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধ- 
কালে আর বই লেখা “উচিত সয়। 

রচিনু বহুল গ্ৰন্থ নান৷ আলঝাল, 

রহিতে ঈশুরভাবে যুক্ত এহি কাল। ৯ 
লৈয়দ সুসা উত্তর করিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তাই বটে, কিন্ত তুমি ৰ 
তো সাধারণ মানুঘ নও, ‘‘ অন্যজন নহ তুমি আলাওল গুণী "__ 

যাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ, 

তাহার মৌনতা যুক্ত না হএ বিশেদ। চু 

তুমি না রচিলে খণ্ডবাক্য রহে পোখা, 

এক্মপ রচিতে আর কেবা আছে এথা । 


শাহী © 


ৰ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৬৭ 


তাহার "পর তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার পক্ষে তিনটি অকাট্য যক্তি প্রয়োগ 
করিলেন 

তিন মতে কাব্য সাঙ্গ করিতে উচিত, 

প্রথমে ৰচনমাত্ৰ মাগন বিদিত । 

দিয়জে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে, 

পড়িলে পুস্তক দুঃখ, উপজএ মনে। 

তৃতীয়ে আমার প্রেম রাখিতে জুয়া এ, 

এড়াইতে নারিবা রচিবা সর্বথাএ। 


কৰি মহৎ লোকের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া 
“ গ্রস্থকর্দ্ে” প্রবেশ করিলেন । 
রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মন্দ শাহ ছিলেন সুফীমতের কাদেরী 
সম্প্রদায়ের গুরু । আলাওল ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 
ইহারই সাহাযো কবি রোসাঙ্গ-রাজের অনুগ্রহ পুনরায় লাভ করিলেন । 
*রাজার অনুগ্রহে আলাওল বাকি খাজান৷ সব শোধ করিয়৷ দিতে সমৰ্থ 
হইলেন । রোসাঙ্গ-রা্দ *' নব মজলিস " শ্ৰীচন্দ্ৰ সুবর্স্মার সভায় অনেক 
গুণিব্যক্তি থাকিলেও আলাওলের খাতির হইল সর্বাধিক । কবি 
বলিয়াছেন, 
বহু গুপমস্ত আছে তাহান সভাএ, 
তথাপিহ মোর বাক্য মনে অতি ভাএ। 
রাজা একদিন তাঁহার সধ্ান্ত অনুচর এবং পোঘাধগগকে আমঘ্বণ করিয়া 
উত্তমরূপে খাওয়াইলেন। সকলে তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল 
যে রাজা ধন্য, যেহেতু তিনি হিন্দুদের মত লোকহিতে বহু অর্থ ব্যয় 
করিয়াছেন । 
হিন্দুজাতি নানা দুঃখে উপর্জএ মাল, , 
মন্দির পুৰুণা দেয় কতেক জাঙ্গাল। 
অুজনে বাড়ার বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য, * 
অন্তকালে নাম রহে সেই ধন্য ধন্য। 
রাজা বলিলেন, যতই ভাল হউক কেবল স্বদেশে এ সব কীন্ি খ্যাতি 
* লাভ করে, এবং ইহা চিরস্থারীও নয় ; কবির কীন্তির সঙ্গে গাথা থাকিলেই 


মন বচ কছিনু বিশেষ কৰি শুক্ষিলে পড়িয়া গেলেন, 
একে তাঁহার বৃদ্ধকাল, তাহার উপর “ বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল,” 
সর্বোপরি “নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।” রাজা বুঝিলেন 
কৰিকে সংসারপোঘণ-দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি না দিলে তাঁহার কৰিত্ব- 
তি হইবে না, তিনি কবির উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন ৷ রাজা 








অনুদাতা ভয়ত্ৰাতা দুইমতে বাপ, 
না রাখিলে তান বাক্য গুরুতর পাপ। 


তাই আলাওল কবি নিজানীর ফারসী কাবা ইসৃকন্দর-নাম৷ অবুলম্বনে 
দারাসিকন্পর-নামা কাব্য রচনা করেন । 

শুধু আরাকানের নয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি ছিলেন সৈয়দ আলা গুল । ইহার প্রথম ৰচনা পদ্মাবতী, 
স্হার শ্রেষ্ঠ কাব্য । আরাকান-রাজ থদো নিন্তারের ( রাজ্যকাল ১৬৪৫-" 
৫২) মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল । ঘোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মালিক মুহস্মদ জায়সী হিন্দী ভাঘায় পদ্মাবতী কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই অবলম্বন করিয়া আলাওল তাঁহার প্রথম কাব্যটি 
রচনা করেন। কিন্তু ইহা হিন্দীর অনুবাদ মাত্র নয় । আলাওল পদ্মাবতীর 
কাহিনীকে একটু নূতন রূপ দিয়াছেন। 

আরাকান-রাজ শ্রীঁচন্্র সুবৰ্ম্মার মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে আলাওল 
দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য লোরচন্ত্রানী সমাপ্ত করেন ( ১৬৫৯) । 
সৈফু-লৃ-মুলৃকু বদিউ-দৃ-লমাল, হণ্ড পর্কর, এবং দারাসিকন্দর-নামা 
__এই তিনখানি কাব্যের কথাবস্তু ফারসী হইতে গৃহীত হইয়াছিল। 
প্রথম কাব্যটি মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আরন্ধ হইয়াছিল, তাহার পর মাগন 
ঠাকুরের মৃত্যু এবং কবির কারাবাসের জন্য কাবাটি অসমাপ্ত রহিরা যায় ও 
অবশেষে দীর্ঘ নয় ষংসর পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে সমাপ্ত হয় ( ১৬৬৮ 
বা ১৬৬৯) । হপ্ত পয়কর রচিত হয় শ্রীচন্্র স্তধর্স্থার সেনাপতি সৈয়দ 
মুহস্থদের অনুরোধে | তৃতীয় কাবাটি রচিত হয় স্বয়ং শ্ৰীচন্দ্ৰ সুধর্্মার 
আদেশে ( আনুমানিক ১৬৭১) ৷ আলাওলের পঞ্চম গ্রস্থ-তয়ফা বা তোহ্‌ফা - 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


( ১৬৬৩-৬৪ ) কাব্যও ফারসীর অনুবাদ ৷ ইহার বিঘয় হইতেছে মুসলমান 
ধর্মের অনুষ্ঠান ও কৃত্য আদি। 
সৈফু-বৃ-মুৃক্‌ বদিউ-জূ-জমাল এবং দারাসিকন্দর-নান৷ কবির সর্বশেষ, 

রচনা । আলাওলের মন তখন অধ্যান্্রচিস্তার তৎপর তাই পুথম 
বইটির উপসংহারে পাঠকের কাছে তিনি এই কাতর প্রার্থনা 
জানাইয়াছেন__ টু 

যদি মোর কবি-রসে স্থখ লাগে মনে, 

আশীর্বাদ কর মোরে ফকীর কারণে । 

ঈশ্বরেতে মুক্তি সাগ আমার লাগিয়া, 

পড়িও ফতেহ! একমুষ্টি অনু খাইয়া । 





দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পদের ভণিতার শেখে আলাওল গুরুর, 
দোহাই দিয়াছেন । 
আলাওলের কবিত্বশক্তি সে যুগের পক্ষে অসাধারণ ছিল। সংস্কৃত 
ভাষা এবং সাহিত্যের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। সর্বোপরি 
কবির গভীর আব্যান্তিক অনুভূতি তাহার আদিরসাপ্রক কাব্য গুলিকে একটি 
সংযত-শ্বী দান করিয়াছে । আলাওলের রচনাভঙ্গি সরল অখচ অলঙ্থৃত, 
এবং আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য আদৌ নাই । দৌল২ কাজীর মত 
১ চমতকার বৈঝবপুদ রচনা ককিরাছিলেন | _ 
স্থলতান: চ্টগ্রামের অস্তৰ্গ ত লারাগলপুর গ্রামের অধিবাসী 
ভিত হোষেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নামেই এই গ্রামের 
নাম। কৰিও পাগলের বংশধর ছিলেন । _ বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া সৈয়দ 
সুলতানের লেখা তিনখানি কাব্য পাওয়া গিরাছে__ জ্ঞানগ্রদীপ, 
নৰীবংশ এবং শবে মেয়েরাজ বা ওফাত রস্গূল বা হজরঙ মহস্মদ- 
চরিত। জ্ঞানপ্রদীপ যোগসাধনার বই । নবীবংশ রিরাট কাব্য, ইহাতে 
বারজন নবী অর্থাৎ অবতার বা নহাপুরুঘের কাহিনী ৰণিত হইয়াছে । 
নবীদিগেরঞ্জসধ্যে বন্ধা, বিষ্ণু, শিব এবং শূবীকৃষ্ণও *আছেন। পুরাণের 
স্বনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে কবি বিশেষ সুক্ষ্মদশিতা সহকারে হিন্দ 
এবং ইসলাম বন্ধের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন । তৃতীয় কাবাখানি 


* ৰোধ হয় স্বতস্ত্ৰ গ্রন্থ নহে, নবীবংশেরই শেষ ভাগ ৷ 


৭০- বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


শেখ চাদের বস্থলবিজয় কাবাও হজরতৎ মহস্মদের জীবনী লইয়া 
বিরচিত। কাবাটি বিশেষহীন নহে। শাহ মহস্মদ সগীরের ইউন্ুফ- 
জোলেখাও সুন্দর কাবা । মহন্্দ খানের মকৃতু সেন (রচনাকাল 
হিজিরা ১০৫৬ সাল ) কাব্যে কারবালার কাহিনী বি; ইয়াছে। আবদুল 
নবীর আমীর হামজা উল্লেখযোগ্য কাব্য । শেঘোক্ত কাব্যটি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর রচনা হইতে পারে । 





৯৩৬ 
ধশ্মঠাকুরের ছড়া ও ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য 


বর্দঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছ ৷ বাঙ্গাল।- 
দেশে যে মহাযান বৌদ্ধধৰ্শ্ম প্রচলিত ছিল, তাহা পরে তান্ত্ৰিক সহজযানে 
ক্লপান্তরিত হয়। এই সহজযানের সাধকদিগের রচিত গাত বাঙ্গালা 
সাহিতোর সর্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন ॥ বৌদ্ধ গানগুলি সম্বন্ধে প্রথমেই 
আলোচনা করিয়াছি। । তান্ত্ৰিক সহজযানের সঙ্গে নাথপত্বী শৈব যোগী" 
'দিগের ধৰ্ম্মণত এবং অনার্ধা ধৰ্শ্মবিশ্সও কিছু কিছু মিশ্ৰিত হইয়া ধৰ্ম্মপূজার 
উন্তব হইয়াছিল । ধৰ্শ্বপূজকদিগের নিজস্ব স্রষ্টিতত্ব এবং অন্যান্য পৌরাণিক 
কাহিনী দেশে বরাবরই প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মাণিক 
দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে, নিন পাক্কলর মনসামঙ্গলে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর 
বাঙ্গাল৷ কাব্যে আমর! বৰ্শ্মপূজকদিগের নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনীর কিছু 
কিছু পরিচয় পাই। ধন্দরঠাকুরের পুজা সমাজের নিনুস্তরের জাতিদিগের 
মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্াক্ষণাদি উচচবর্ণে র মধ্যে বৰ্ম্মপূজা ও ধৰ্শ্বের গান 
গাওয়া নিতাস্ত গছিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাণিক গাঙ্গুলী বলিয়া - 
ছেন, ‘‘ জাতি যায় অবে প্রভু যদি করে গান ৷” এককালে অর্থাত পঞ্চদশ- 
ঘোড়শ শতাব্দীতে এবং তাহারও পূর্বে ধৰ্শ্বপূজা সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে 
প্রচলিত ছিল। কিন্ত সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহা কেবল রাঢ দেশে, 
বিশেষ করিয়া দামোদর ও অজয় নদের তীরবস্ভাঁ ভূভাগে, সীমাবদ্ধ হইয়া 
যায়। এখনকার দিনের বৰ্শ্মঠাকুরের বড় বড় স্থান প্রায় সবই এই অঞ্চলে । 
সম্ভবত: এই স্থানেই ধৰ্ম্মপূজার উৎপত্তি হর ॥ বৰ্শ্বপূজকদিগের পুরাণের ' 
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মতে গৰাপেক্ষা পবিত্র নদী বল্লুক৷,যাহার তীরে বৰ্শ্মের আনিস্থান ‘‘ হাকন্দ’’ 
ৰ৷ “ হাঝও ” অবস্থিত, তাহ। দামোদরের প্রাচীন উপনদী ৰাকার শাখানদী 
ছিল। এই নদীর শুক খাত বর্ধমান জেলার পূৰাংশে নেমারীর নিকটবর্তী 
স্থানে এখনও স্পষ্ট লক্ষিত হয় । যাহা হউক, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই 
ধৰ্ম্মঠাকুর শিব অথবা বিষ্ণু অথবা উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আরম্ভ 
করেন, এবং বীরে ধীরে বৰ্শ্বপূজা বান্গপ্যধর্দ্বের মব্যে গুপ্তভাবে আপন 
স্থান অধিকার করিয়া লইতে থাঞ্টে। বৰ্শ্মঠাকুরের কোন প্রতিনা নাই, 
কুন্দাকৃতি প্রন্তরধণ্ইই বৰ্শ্মঠাকুরের প্রতীক । এখন যে সকল স্থানে বৰ্ম্ম- 
ঠাকুর আছেন তীহারা প্রায়ই শিবরূপে পূজিত হইতেছেন ; এই সব স্থানে 
ধর্মের গাজন শিবের গাজন রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । কিন্তু এইসব 
ঠাকুর যে মূলে শিব-ঠাকুর ছিলেন না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি 
অনুষ্ঠানে__শিবের গাজনে পাঠা বলি হয় না, কিন্ত বৰ্শ্মের গাজনে “ 
শুধু কেন, হাঁস পায়রা ও শূকর বলিও হইয়া থাকে । 

‘ধৰ্ম্মপূজাঘটিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলি দুই শ্ৰেণীতে পড়ে৷ 
এক শ্রেণীর গ্ৰন্থে ধর্স্মপূলার শাস্ত্ৰ ও বিধান এবং তদনুযারী মন্ত্র ও ছড়া 
ইত্যাদি আছে---এণ্ডলিকে বৰ্ম্মপূজকের কড়চা বা সাধুভাঘায় ধৰ্শ্মপুৰাণ 
বল৷ যাইতে পারে। অপর শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেছে ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য--ইহাতে 
ধৰ্ম্মঠাকুরের মাহাব্যজ্ঞাপক পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ; 
এগুলি ধ্শ্পূজার সময়ে অথবা অন্য সময়ে রামায়ণ চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদির, 
মত নিষ্ঠাসহকারে গাওয়া হইত এবং এখনও স্থানে স্থানে হইয়া 
থাকে। টন 

ধৰ্ম্মপুৱাণ (বা ধৰ্ম্মায়ন ) বৰ্ম্মপূজার সংহিতা । ইহার তিন ভাগ-- 
(ক) স্ষটিপ্রক্ৰিয়া, (খ ) ধর্দপৃজা-প্রবর্তনকাহিনী, এবং (গ) ধৰ্ম্মপূজা- 
পদ্ধতি। প্রথম দুই ভাগকেই যথাৰ্থ শূন্যপুৰাণ বলা যাইতে পারে। 
কোন কোন পৃখিতে স্দষ্টিপ্রক্ৰিয়৷ অংশকে *' শূন্যশাস্ত্ৰ '' বলা হইয়াছে। 

ধৰশ্মপুৰাণে যে স্ৰষটিপ্রক্ৰিয়া ৰণিত হইয়াছে তাহা" সংস্কৃত পুরাণ প্রভৃতি 
শাস্ত্রে পাওয়া যায় না । অনুমান হয় যে এদেশের প্রাড়ীন অনাধ্য অধিবাসী- 
দের শাস্ত্ৰে অনুরূপ স্থষ্টিতত্বের কাহিনী প্রচলিত ছিল। থাগ্নেদের নাসদীয় 
‘সূত্ৰে ৰণিত সৃষ্টির আদিকথার সঙ্গে ইহার কিছু সিল আছে। ধর্দপুরাণে 
কথিত স্দষ্টিকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। 
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স্বষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, কেবল ছিলেন শূন্য ৷ শূনারূপ সনাতন 
বৃন্দ তখন জগ স্ষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার এই ইচ্ছার ফলে 
অকস্মাৎ এক বৃহত বুদ্ধুদের উৎপত্তি হইল । 


ফিক-ববল হইল বিদ্ুর বরণ, 
বিদ্ধুর উপরে বন্ধ করিল আসন । 


ডিম্বাকৃতি বিদুর ভিতরে প্রবেশ কৰিয়া শুন্যবূপী বৰ্ম্ম পে পরিণত হইলেন 
এবং কালক্রমে পরিণত আকার বারণ করিয়া বিদ্বুভেদ করিয়া বাহির হইলেন । 
তখন তিনি বিপদে পাড়িলেন, 


নিরাকার ছিলেন শুন্যেতে কর্যা তর, 
আকার হইতে ধৰ্ম হইলা ফাফর । 


তখন ভর করিবার জন্য স্থান নিশ্বাণের প্রয়োজন হইল। তাহার 
পর তিনি আদ্যাশক্তিকে স্থাষ্টি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন । বিবাহ 
করিগ্রাই ধর্দের তপস্যা করিতে মন হইল। তিনি তিন-কোণ পৃথিবীর 
দূইভাগ ছাড়িয়া একভাগের মধ্ন্থলে বলুকানদীর সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার 
তীরে এক বটগাছের কাছে সিদ্ধপীঠস্থান প্রস্তুত করিলেন । অনাদ্যদেব 
তখন বলুকার জলে যোগধ্যানে বসিলেন, বাহন উলুকও বটগাছের ডালে 
বসিয়া যোগ করিতে লাগিল। এদিকে অনাদোর বিরহে আদ্যাদেবী 


‘‘ বমুকায় কালকুট বিষ উপজিল।” উলূক মাটির ভীড়ে সেই বিষ ধরিয়া 
ৰাখিল এবং অন্যত্ৰ রাখী নিরাপদ নর ভাবিয়া আদ্যার কাছে গিয়া বিভাগ 
দিয়া কহিল, ৰ 

দেখিলে হইবে ভয় খাইলে সে মরণ, 

হেন ব্রি পাঠাইয়া দিল নিৰঞ্জন । 


উলূক বলুকায় গিয়া পুনরায় যোগে বসিল। ধৰ্শ্বের বিরহে দেবীর মন 
আরও উচাটন হইলে তিনি সেই কালকুট বিষ খাইবা প্ৰাণত্যাগ করাই 
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শ্রেয়ঃ নে করিলেন ॥ আদযা তিন গুছে সেই বিঘ ভক্ষণ করিলেন । 
কিন্ত যাহা ভাবিয়া বিঘ খাইলেন তাহা হইল না। 
বিমপান কৈল দেবী নরিবার তরে, 
্রিদেবা জন্মিয়৷ গেল দেবীর উদনে । 


ৰজ: সন্ধ এবং তমঃ তিন গুণে বখাক্রনে বুল্া বিষ্ণু এবং শিবের জন্ম হইল । 
তিন ভাই পিতাকে না দেখিয়া কাতর*হইরা। দেবীকে তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলুকার উদ্দেশ বলিয়া দিলেন তাহাদের আগমন বুঝিয়া 
ধৰ্্ নিরাকার হইয়া গেলেন ॥ বলুকার় অনাদ্যকে না দেখিয়া বন্ধা বিষ্ণু 
শিব বলজুকার জলে বসিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। তপস্যায় বার বংসর 
কাটিয়া গেলে বৰ্ম্বের মনে দয়া হইল। তখন 

বুঝিতে তিনের মন দেব বৰ্শ্মরায়, 

ছয় মাসের মড়া হইয়া জলে ভেসে জায়। 


ব্গার নিকটে সেই পচা সড়া ভাগিয়া আসিতে তিনি জল নাড়িয়া দুরে 
*ঠেলিয়। দিলেন । মড়া-রূপী বৰ্শ্ম বিষ্ণুর নিকটে গেলেন, বিষ্ণুও ঠেলিয়া 
দিলেন। তাহার পর শিবের নিকট যাইতে তিনি ধৰ্ম্মৰে পিতা বলিয়া 
চিনিতে পারিলেন। তখন 

বুলগা বিষ্ণু বল্যা শিব উচচস্বরে ডাকে, 

শীঘ্ষ্গতি আইস হেতা তপ কর কাকে? 


শবের কাছে সকল কথা শুনিয়া বন্ধা ও বিষ্ণু শিবকে নিৰ্বুদ্ধি বলিয়া উপহাস 
করিলেন । 

এত শুনি বন্দা বিষ্ণু কহেন শিবকে 

জন্ম ভরি দেখা নাই পিতা বল কাকে? 

নির্ুদ্ধি হইল শিব না সেঁদ্যায় কানে, 

পিতা বল্যা বল্য নাই কেহ পাছে শুল্নে। 

এইমত ভেস্যা গেছে আমাদের কাছে" 

জলের মড়া কান্ধে কর্যা পিতা বল্যা নাচে । 


বঙ্গা ও বিষ্ণু শিবকে অনুনয় করিয়া সড়া জলে ফেলিয়া দিতে বলিলেন ৷ 
, শিব তখন ব্রল্লা ও বিৰ্দুকে দিব্যভ্ঞান দিলেন, তীহারা সকল কথা বুঝিতে 
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পারিলেন। এমন সময় বটগাছ হইতে উলুক তাহাদের কাছে উড়িয়া 
আসিয়া মড়াকে বৰ্ম্মঠাকুৰ বলিয়া সনাক্ত করিল। তখন তিন দেব উলূককে 
মৃতদেহ সংকারের স্থান নির্ধারণ করিতে বলিলেন। উলুক ভাবিয়া 
দেখিল, “* আপোড়া পৃথিবী সংসারের মধ্যে নাই,'' তবে দক্ষিণদিকে 
সমুদ্ৰের কুলে বার আঙ্গুল অদদ্ধ স্থান আছে । কিন্তু সেখানেও হইবে না, 
কেন না সেম্থানে কলিযুগে বশ্রঠাকুর অবতার হইবেন বলিয়া রক্ষিত 
আছে। শেষে উলুক এই উপায় বলিয়া দিল যে শিবের জানুর উপরে 
দাহ করা যাইতে পারে যদি বিষ্ণু কাষ্ট হইতে রাজী হন । বিষ্ণু আনন্দের 
সহিত স্বীকৃত হইলেন ৷ সব ঠিকঠাক হইলে তাহাকে কোন কাজে লাগান 
হইল না৷ বলিয়া বন্দা দুঃখিতচিন্তে নি:শবাস ছাড়িলেন। বৃল্লার নিঃশুসে 
কাঠে আগুণ বৰিয়া গেল। এদিকে আদ্যা দেবী ননে মনে বৰ্শ্বের সংকার 
হইতেছে জানিতে পারিয়া স্বরিতগতিতে চলিয়া আসিয়া সহমুতা হইলেন । 
ধৰ্ম্বের নাভিপদ্য বলুকার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, এবং আদ্যার অস্থি 
শিব গলায় বান্ধিয়৷ রাখিলেন। তিন দেবতার পরীক্ষাতে স্থষ্টিকাহিনী 
সমাপ্ত হইয়াছে । তাহার পর কশ্যপ মুনির তপস্যা এবং কুস্তলা অপ্সরা” 
কৰ্তৃক তাহার ধ্যানভঙ্গের কথা ৷ এই অংশটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় 
নাই । 

বৰ্শ্দপুৱাণোক্ত এই স্রষ্টিপত্তনকাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে বৰ্শ্বমঙ্গলের এবং 
কোন কোন চণ্ডীমঙ্গলের প্ৰাৰম্ভে পাওয়া যায়। সহজিয়া কড়চা-গ্রস্থেও 
কচি মিলে । 

বৰ্ম্মপূজা-প্রবৰ্ত্তনফাহিনী“ভাগের দুই অংশ---( ১ ) সদা-খণ্ড এবং (২) 
সাংজাতখণ্ড। এই ভাগ কোন কোন প্‌থিতে “ গীতপুরাণ ”-_ 
অথাৎ ধৰ্ম্মপূৱাণের গীত অংশ--বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। সদা-খণ্ডে 
সদা ডোনের ধবৰ্শ্মপূজার কাহিনী বলা হইয়াছে। তাহার মৰ্ম্ম এই-_ 

ঘোর কলিযুগে ধৰ্শ্বের পূজা৷ যাহাতে প্রচলিত হয় সেজন্য অনাদ্য- 
দেব বিশেষ চিন্তিত হইলেন ৷ উলূক তাহাকে পরামর্শ দিল যে আদিত্যকে 
পৃথিবীতে পাঠান হউক বৰ্শ্বপূজা প্রচার করিতে। ধৰ্ম্ম সন্মত হইলেন । 
আদিত্য জাজপুরে জন্মগ্ৰহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল রামাঞি 
পণ্ডিত। রামাঞি পণ্ডিত বৰ্ম্বপূজা প্রবর্তন করিবার পূৰে ধৰ্ম্ম নিজেই 
চলিলেন ধৰ্শ্বের ভক্ত সদা ডোনের কাছে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে । সন্যাসীর . 








1) 
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বেশ ধৰ্মিয়া উলুককে চেলা করিয়া ভাঙা ছাতা মাথায় দিয়া বন্ধ কাঞ্চননগর 
গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বেন৷ পুখুরের পাড়ে সদার কুটিরের সমুখে 
গিরা উপস্থিত হইলেন। “সদা সদ! '' বলিয়া হাঁক দিয়৷ ঠাকুর 
বলিলেন, 


মাঠেতে পাইলাম ঝড়্যা ভরে প্রাণ গেল ছেড়্যা, 
ভাঙ্গা ছাতা বঠরে উড্্যা গেল, 

উত্তরে চিকুৰ পড়ে ছাতা উড়াইল ঝড়ে, 
ছাতার পাঞ্জর সার হৈল ॥ 

সদাই ভিক্ষার আশে ভ্ৰমি নানা দেশে দেশে, 
ছাতা মোর জীবনের দোসর, 

যথোচিত মূলা নেও, ছাতাচটি ছাইয়া দেও, 


ছাতা রৌদ্র-শির্ণিরের ঘর । 


তিনি আরও বলিলেন যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার সাম্য তাহার নাই, 
*তিন দিন উপবাস গিয়াছে। 

সদা তাড়াতাড়ি প্রাণপণ যত্রে ছাতা সারাইয়া দিল এবং তাহার উপরে 
যথাসম্ভব বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া দিল। ছাতা পাইয়া ধৰ্ম্ম খুসী হইয়। 
সদার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 


ধন্য ধন্য সদানন্দ ধন্য তোর ভাগ্য, 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ ছাতা দেবতার, যোগ্য এ 
ভিক্ষুক সন্যাসী আমি ভ্ৰমি নানা ঠাঞি, 
অবশ্য দেখিব ছাতা শীধৰ্ম্ম গোসাঞি ॥ 


ছাতা পাইয়া সন্যাসী মূল্য হিসাব করিবার ছলে দেরী করিয়া শেষে 
সদার গৃহে আতিথ্য করিতে চাহিলেন। সদা বিপদ গণিল । 
সদা বলে হায় হায় বৃথা প্রাণ বৰি, 
এক পুয়া নাই যে আতিথ্য সেবা করনি 
সদার স্ত্রী পরামর্শ দিল, “ থাকুক সন্যাসী চল পালাইবা যাই '' ৷ ডোমনীর 
পরামর্শে ভুলিয়া সদা পলাইল। কিন্তু ধৰ্শ্বের মায়ায় দিশাহারা, হইয়া 
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তাহারা আবার কুটীরেই ফিরির। আসিল॥ সনা ডোমনীকে বলিল; দিনের 
বেলা পালানো ভুল হইয়াছে । 

দিবসে পালাবে বল্যা কোথাও লা শুনি, 

ডোম জাতি আমারা পালাতে নাই জানি। 
ঘরে ফিরিয়া তাহারা দেখিল "* বিচিত্ৰ-নিৰ্ম্মাণ পাখা কুড়্যার ভিতরে ''। = 
সদা বলিল, এ পাখা কোথ৷ হইতে আসিল? “ আমার হাতের কীন্তি 
নহে পাখাখান ৷” 

ডোমনী বলেন মোর বাপের গড়ন, 

আমরা কেন নাই দেখি কর্যাছে গমন । 
সদা বলিল, এখন ওসব কথা৷ থাকুক । তুমি বাজারে পাখা বেচিয়া আইস, 
আমরা অতিথিসেবা করি । ডোমনী রাজ হরিশচক্রের কাছে বহুমূল্যে 
পাখা বেচিয়া দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। 

এদিকে ধৰ্শ্বঠাকুর পুজার বসিলেন, সদাও ফুলজলে ধন্মপূজা করিতে 

লাগিল। ৰস 

সনুযাসীর ফুল জল শূন্যে চলি যায়, 

সদার পুষ্প জল পড়ে সন্ন্যাসীর পায়। 
পূজ৷ শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর সদাকে বলিলেন, ‘‘ এই মতে পূজ নিত্য 
ধৰ্ম্বের চরণ ।'' ডোমনী সিধা যোগাড় করিয়া দিলে সদ। ঠাকুরকে বলিল, 
আপনি জল তুলিয়া আনিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিন। ঠাকুর উত্তর করিলেন, 
আমি বড়ই দুৰল হইয়ছি তাই”নিজের হাতে রান্না করিতে পারি না । ৷ আর, 

ভক্তের অবীন হয়্যা ‘সংসারেতে ফিরি, 

অনুবুদ্ধ হয়্যাছে রন্ধন নাই করি । 


তাহার পর ঠাকুর কথার ছলে ডোমনীকে জিজ্ঞাস৷ করিলেন, “' সত্য কর্যা 
কও তোমার বালকেন্র নাম কি?'' সদা কাতর হইয়া বলিল, ‘‘ সংসারের 
মধ্যে মোর বেটা বেটি নাই ।'' ইহা শুনিয়া 
+ 
কানে হাত দিয়া সন্ন্যাসী বলেন হরি হরি, 
আটকুড়ার ঘরেতে পারণা নাই করি। 
সদার মাথায় বজ্ৰাঘাত পড়িয়া গেল, ধিক্কারে সে গলায় কাটারি দিতে গেল । 


ভি রি 
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ঠাকুর তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, ** বর্শ্দের দোহাই যদি কাতি 
নেও গলে ।” তাহার পর সাস্বনা দিরা বলিলেন, খৰ্শ্বের কাছে মানসিক 
কর, তাহা হইলে বৰ্ত্বের দয়ার এবং আমার আশীর্বাদে তুনি পুত্ৰ লাভ 
করিবে এবং তখন আমি আসিয়া তোমাৰ গৃহে পারণা করিব । ডোননী 
বলিল, যদি পুত্ৰ হয় তবে “' পুত্ৰ কেট্যা, অবশ্য পূজিব ধরায় ।'' সন্ন্যাসী 
বলিলেন, যখন মানসিক শোধ দিবে‘ সেইকালে আসি আনি করিব 
পারণা ।'' বালক হইলে তাহার নাম লুইয়া বা লুইধর রাখিতে বলিয়া 
ধৰ্ম্মস্ৰাকুৰ কৈলাসে চলিয়া গেলেন । 
যথাসময়ে সদা ডোমের পুত্র লুইৰৰ জন্মগ্রহণ করিল। তাহার বয়স 
যখন্ত বারো তখন একদিন সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের চোখে পড়িল । 
লুইধর সতত গুলতাই হাতে আছে, 
তীর কীড় বাটুল মারএ গাছে গাছে। 
রাজ। সদা ডোমকে ডাকাইরা বলিল, উপযুক্ত পুত্রকে কেন ঘরে বসাইরা 
*রাখিয়াছ ? আজ হইতে আমি তোমার পুত্রকে গ্রামের উত্তরে যে বাগান 
আছে সেখানকার রক্ষক নিযুক্ত করিলাম ; “ ফি-রোজ মাহিনা হইল 
গিকা সিকা ।"" 
লুইধরে শিরোপা দিলেন মহারায়, 
গুলতাই হাতে লুয়া৷ বাগাতে বেড়ায় । 
কাকপক্ষ এসে যেই বলয়ে বাগানে, 
লুয়্যার বাটুলে সেই হারায় পরাণ ৷৷ * 
একদিন ধর্সের উলূক ফুলের স্থগন্ধে বুস্ঠ হইয়া সেই বাগানের উপরে 
উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক গাছের উপর বসিল। সঙ্গে সঙ্গে লুইধরের 
নিৰ্ঘাত বাটুল আসিয়া তাহার বুকে বাজিল। নিতান্ত কাতর হইয়া উলুক 
গিয়া ধৰ্ম্বের চরণে নালিশ করিল । তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে 
সুস্থ কৰিয়া দিয়া bi 


ঠাকুর বলেন বাণী, শুন হে উলুক মূঁনি, 
সেই লুয়্যা আমারে মাননা, 
আমার মনে নাই ছিল, লুর্যা ভাল জানাইল, 


চল বাছা যাব দুইজনা । 
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সদার ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পরীক্ষা লইতে ধর্দঠাকুর কৈলাস “ছাড়িয়া 
পথিবীতে উপনীত হইলেন । 
সন্রুযাসীর বেশ হৈল দেব নৈরাকার, 
ব্যাঘ-ছাল পরিধান শিরে জটাভার । 
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হৈল আসা ধরি হাখে, 
কশা হাতে চলিল উলুক চেলা সাথে। 
সদার গৃহস্থারে আসিয়া ঠাকুর ডাক দিলেন ॥ ঘরের ভিতর হইতে 
সদা সনুযাপীর স্বর চিনিতে পারিল, ভাবিল, '' পরাণের সন্ন্যাসী আইল 
এত দিনে ।” তবে 
সনুযাসীর মনে কি আর এতদিন আছে, 
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হইল সব ভুলে গেছে। 
ডোমনীর সহিত যুক্তি করিয়া সদ৷ ঘরে লুকাইয়া রহিল, কোন সাড়াশব্দ, 


দিল না ৷ সন্ন্যাসীৰ খন ঘন ডাকের উত্তরে ডোমনী বলিল, ঘরে কেহ” 


নাই। উলূক সদার চালাকি বুঝিয়া চেঁচাইয়া বলিল, “ ঘরে যদি থাক 
সদা প্রতিফল পাবে ৷" 

ধর্মের অনুমতি লইয়া উলূক ঝড় হইয়া সদার কুঁড়ে ঘর উড়াইয়। লইয়। 
বন্গুকার জলে ফেলিয়া দিল। সদার সন্ধানে গিয়া উলুক দেখিল, সে তাল- 
পাতা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে। ধরা পড়িয়। সদা সন্ন্যাসীর পায়ে 
গিয়া লুটাইয়৷ পড়িল"। ঠাকুর বলিলেন, আমাকে দেখিয়া কেন ঘরের 
ভিতর লুকাইয়া ছিলে? সদা উত্তর করিল, বেগারের ভয়ে। কেননা 


সন্ন্যাসী বলিলেন, * 
একাদশী গছে কালি আন বাছা পারণ ডালি, 
ক্ষুধায় আকুল মোর হিয়া, 
শুন সদানন্দ বাছা, খাইতে বড়ই ইচ্ছা, 


পারণ কৰিব মাংস দিয়া । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৭৯ 


ইহার পর কাহিনীর অংশটুকু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু গল্পের পরিণতি 
সুস্পষ্ট । সন্ন্যাসী মৎস্যমাংসে তুষ্ট হইবেন না, শেষে লুইধরকে কাটিয়া 
তাহার মাংস রন্ধন করিতে হইবে। তখন সন্ন্যাসী আত্মপ্রকাশ করিয়া 
সকলকে বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন ৷ বৰ্শ্মনজলের হরিশ্চন্দ্ৰ- 
কাহিনী সদা-খণ্ডের শেঘাংশের অনুরূপ ॥ অনুমান হয় যে কাহিনীর মূল 
রূপে, প্ৰতৰেয় বাক্মণের শুনঃশেফ উুপাখ্যানের মত, সদার পুত্র লুইধর 
হরি*চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্রের পরিবর্তে বলি হইবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল 
এবং শেষে ছাগ অনুকল্প দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল । 
সাংজাত-খণ্ডে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বলা হইয়াছে ।  ধৰ্শ্বের 
আদেশ পাইয়া আদিত্যদেব বান্গণবংশে প্রচণ্ড বা বিষ্ণুনাথ বা বিশ্বনাথ মুনির 
পুক্রন্ধপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্ৰমে মুনি পরলোক গমন করিলেন 
রামাই তখন বালক মাত্ৰ । বিশ্বনাথ মুনি ছিলেন অত্যন্ত তেজন্্ী এবং 
কঠোরভামী ও বাকুসিদ্ধ ৷ মাৰ্কণ্ডেয় প্রভৃতি অপর মুনি তাহার প্রতি 
বিরূপ ছিলেন। ইহারা এখন পরামশ করিলেন যে মুনির সৎকার কাধো 
তাহারা রামাইকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন ন৷ । উপযুক্ত সময়ে সকার 
না হইলে মুনির শব বাসি-সড়া হইবে এবং তাহা হইলে রাসাইকে জাতিচ্যুত 
করা যাইবে । রামাই আসিয়া পিতার পরলোক গমন সংবাদ জানাইলে 
"" কপটে মাৰ্কও মুনি কান্দিতে লাগিল ''। মাৰ্কণ্ডেয় সকল মুনির কাছে 
খবর দিতে বলিলেন। খবর দিতে দিতে প্রাত:কাল হইয়া গেল, এবং 
“প্রাতঃকালেতে মুনির সকার করিল।' =, 
তাহার পর মার্কণ্ডেযকে সভাপতি কৰিরা মুনিদৈর বৈঠক বসিল। 
মাৰ্কণ্ডেয় সভা উদ্বোধন করিয়া বলিলেন, 
মুনির কাছে কাহারো মধ্যাদ৷ নাঞি ছিল, 
তার প্রতিফল পাইলেক বাসি মড়৷ হৈল । 
সার্কণ্ডেয়ের এই নীচতায় একজন মুনি তাহাকে প্রিয় সত্য কথা শুনাইয়া 
দিলেন, “' মড়াকে খঁড়ার ঘা খুব ত মৰ্দ্দান৷ ।"" আর এক মুনি বলিলেন, 
এখুন রামাইকে ঠেকান দায় হইবে, 
মুনির ঠাঞি সভার মৰ্ধ্যাদা ছিল কিছু, 
রামাঞের ঠাঞে এখন বসিবে গিয়া পাছু। 














৮০ বাঙ্গালা সাহিত্যেন কথা 


বানাইয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মুনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন । 
শেষে 

সভাই বলেন এখন এক হইয়া থাক, 

মুনির নন্দন ৰামে শূদ্ৰ কর্যা রাখ। 


কিছু দিন কাটিরা গেলে রামাইয়ের পইতা লইবার সময় হইল। 
রামাইয়ের মা তাহাকে মার্কণ্ডেয়ের কীছে গিয়া পইত৷ লইতে বলিলেন। 
ৰামাই মার্কণ্ডেয়ের কাছে যাইতে মাৰ্কণ্ডেয় তাহাকে ভত্সন৷ করিয়। বলিলেন, 
তুমি উপনীত বারণ করিবার পূর্বেই বেদ পাঠ করিয়। অন্যায় করিয়াছ ; 
এখন অকাল যাইতেছে, তোমাকে পাঁচ ছয় বৎসর চুপ করিরা থাকিতে 
হইবে । অনা সুনিদের কাছে গেলে তীহারাও সেই কথাই বলিলেন । 


সবাকার কথা তখন এক হইয়া গেছে, 
অকালে পৈতা রাম কোন শাস্ত্ৰে আছে। 


রামাই কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট ফিরিয়। আসিল । 


তাহার পর জননীর আদেশে রামাই সাতুলালরে চলিল উপবীত গ্রহণ 
করিতে। পখে যাইতে যাইতে মনে হইল, মাবারাও যদি পতিত বলিয়া 
আমাকে অবজ্ঞা করে তবে তো লহ্ুজার সীমা থাকিবে ন৷ ৷ এইরূপ 
চিন্তা করিয়া রানাই ধৰ্স্মকে কাতরতাবে স্মরণ করিতে লাগিল। ঠাকুর 
ভক্তের কাতর প্রাথ না উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি অতি বৃদ্ধ 
ব্রাক্ধণের রূপে তাঁহার সন্মুখে আবির্ভূত হইয়। তাহাকে তায়-উপৰীত 
ধারণ করাইয়া ধৰ্ম্পূজার পদ্ধতি বলিয়৷ দিলেন। রামাই আনন্দিতচিন্তে 
গৃহে ফিরিয়া ধৰ্ম্মপূজায় নিরত হইল । 

রামাইয়ের ধৰ্ম্পূজার কথা মার্কণ্ডেয়ের কানে গেল । তিনি রামাইয়ের 
বর্দপূজাকে উপহাস করিরা বলিলেন, তুই নিজেও হাতি পেশির 
বাপেরও নাম ডুবাইলি, 


শালগ্ৰাম ছেড়া ধৰ্ম্ম পূজা ভেড়যা ৰ 
নীচ যার সেবা করে, . 
মদমাস দিয়া = পৃণিত করিয়া 


সদা ডোম পূজে যারে । 











ও © সন, 


বাঙ্গালা সাহিতোর কথা ৮১ 


মার্কণ্ডেয়ের কটুক্তি রামাইয়ের অন্তর বিদ্ধ কৰিল। ঠাকুর তাহার মনের 
বেদনা জানিয়া বলিলেন, তুমি দুঃখ করিও না, ঘর যাও, আসি 
তোমার সহায় আছি ॥। আজ হইতে তোমাকে বাক্সিদ্ধ করিয়া 
দিলাম । 

ধর্মঠাকুরের নিন্দা করায় মার্কণ্ডেয়ের সর্বাঙ্গে ধবল দেখা দিল। 
মার্কগেয়ের পত্নী বলিলেন, নিশ্চয়ই কেহ তোমাকে শাপ দিয়াছে । মুনি 
বলিলেন, রামাই ছাড়া তে৷ কেহ অনার কাছে আসে লাই । তবে, 


তেক কর্যা ভিক মেগ্যা বুলে ঘরে ঘরে, 
রামা বেটা কোন ছার কিবা ভয় তারে । 


শ্বালণী বলিলেন, অমন কথা৷ বলিও না, 


রামাঞে বলহ বেটা মুখে নাঞি লাজ, 
রামাঞি পণ্ডিত যেই সেই ধৰ্ম্মৰাজ । 


“ভুমি রামাইয়ের পায়ে পড় গিয়া । 


মুনির! মার্কগেয়কে ঝুড়িতে বসাইরা কাধে করিয়া রামাইয়ের কাছে 
লইয়া গেলেন। যমার্কণ্ডেয় তাহার কাছে কাকুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন। রামাইয়ের দয়ায় সার্ক্ডেয়ের রোগ দূর হইল । মুনিরা সকলে 
রামাইকে ভক্তি করিতে লাগিলেন । 
মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনির৷ রামাইয়ের বার্লীণ্য স্বীক্ষার করিয়া লইলেও 
উচচবর্ণের সমাজে রামাই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। 
তবে ধর্দঠাকুরের পূজায় রামাই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় পুরোহিত । 
হরিশ্চন্দ্র রাজার ধৰ্ম্মূজায় রামাই পৌরোহিত্য করিয়াছিল। 

কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রামাই কেশবতী নায়ী 
অস্ত্যজজাতীয়া এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিল । ইহার গর্ভে রামাইয়ের 
একমাত্র পুত্র বৰ্শ্মদাসের জন্য হয়। 

রামাই পণ্ডিতের কাহিনী ইতিহাস নহে, গন । বৰ্সপুরাণে রামাইয়ের 
ভাঁণতা আছে। তাহাতে এক পূর্বতর রামাঞির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ॥ 
স্বতরাং বৰ্ম্মপুৱাণের রচরিতা রামাই বৰ্ম্মঠাকুৰের আদি পুরোহিত রামাঞি 
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৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


হইতে পারে না ৷" হরিশ্চন্দ্র রাজাও এ্রতিহাসিক লয় । ্রতরেয়্রা্গণে 
শুনঃশেফ আখ্যানে যে বেবষৃ-পুত্র রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ পাই তাহার 
মত এই হরিশ্চক্্রও গজের পাত্র মাত্ৰ ৷ 
ৰড ধর্দবপুজাপদ্ধতি পুঁথিগুলিতে বর্নঠাকুরের নিতাপুজার এবং ঘরতরা 

গাজনের বিধি বণিত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধন্ম-পুরোহিতদিগের 
কড়চা মাত্ৰ প্ৰসঙ্গক্ৰমে সূর্শোর ছড়া এবং শিবের চাদ প্রভৃতি প্রাচীন 
কাহিনীও ধন্দ্পূজার অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে | রামাক্রি বৰ্ম্ম- 
পূজার আদি পুরোহিত বলিয়া ধন্দ্রপূজাপদ্ধতির ছড়া এবং মঞ্ৰগুলিও রাসাই 
পণ্ডিতের নামে চলিয়৷ আসিতেছে । কিন্ত আদিতে যে কোন বাক্তি- 
বিশেষ কৰ্তৃক বৰ্শ্পূজাপদ্ধতি অথবা বৰ্ম্মায়ন সংহিত৷ রচিত হয় নাই তাহার 
একটি বড় প্রমাণ আছে। যতগুলি ৰৰ্ম্মপূজাপদ্ধতি দেখিয়াছি তাহাতে 
ভাবের মিল থাকিলেও ছড়াগুলির মধো ভাঘার এমন সাদৃশ্য নাই যাহাতে 
সেগুলিকে এক মূল গ্রন্থের পাঠতেদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । 
ধৰ্ম্মপূজ৷ মূলে ছিল পুক্রোষ্ট বৃত বিশে । সেই হিসাবে ইহার পদ্ধতি 
বহুকাল হইতে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, এবং এই মৌখিক 
ক্ূপই বিভিন্ন বৰ্শ্মপূজক কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে পরবন্রী কালে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে ৷ যতগুলি বৰ্শ্পূজাপদ্ধতির পথি পাওয়া গিয়াছে তাহার 
কোনটিরই লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে যায় না। 
কোন কোন ছড়ার ভাবে এবং ভাষায় প্রাচীনস্বের লক্ষণ থাকিলেও রচনা 
হিসাবে ধৰ্ম্পূজার ছড়াগুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ফেলা যাইতে 
পারে না। বৰ্ম্মপঙ্গৰ ছতীর নূলরূপের প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন 
হিযাবে গাজনের শেষে “* ঘরভাঙ্গ। '' অনুষ্ঠানের গানটির প্রথমাংশ 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

ভাল গে৷ ডোমের ঝি সরোবর রাখ, 

সুহংসু চরিয়া যায় তাহা নাই দেখ। 

পখুর পাড়েতে সদা৷ ডোমের কুড়িয়া, 

ঘন খন আইসে যায় ৰাহক্মণ বড়ুয়া । 

ৰাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়, 

দেখিতে দেখিতে হংস শুলোতে লুকায় । 
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*  হংস৷ হংসী দুইজনে আকাশের জ্যোতি, * 
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর ৰাতি । 
ইহাৰ মধ্যে কাহচুপাদের 
নগর বাহিরি রে ডোদম্বি তোহোরি কুড়িয়া , 
ছোই ছোই যাইসি বাজ্ধণ নাড়িয়৷ ৷ 
ইত্যাদি চধ্যাগীতিটির ভাবগত প্রতিখ্বনি সুস্পষ্ট । 


সাহিত্য হিসাবে বৰ্শ্বপূজাবিধানগুলির বিশে কোন মুলা নাই। 
নানাকারণে এই শ্রেণীর খ্রন্থগুলির মধ্যে তথাকথিত শুনাপুরাণ বিশেঘ, 
প্রশিদ্ধিলাভ করিয়াছে । তিনটি ৰিভিন্ন বর্দপূজাবিধান পৰি নগোন্দ্রলাথ 
বন্দু মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া '' শুন্যপুরাণ '' নামে বঙ্গীয় সাহিতা- 
পরিষদ কর্তৃক ১৩১ম সালে প্রকাশিত হর ॥ বইটির বানান একটু অস্তুত 
রকমের ; তাহা হইতে এবং বিঘয়বস্তু হইতে অনেকের ধারণা হইয়া গেল 
যে বইটি খুবই প্রাচীন কেহ বলিলেন, একাদশ শতাব্দী ; কেহ বলিলেন, 
ত্রয়োদশ শতাব্দী ; এপরে বলিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নহে । কিন্তু 
শুন্যপুরাণ একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি সপ্ত, কতকগুলি ছড়া 
এবং কতকগুলি কাহিনীর টুকরামাত্র সক্ষলিত আছে। এগুলি বিভিনাকালে 
ৰিভি ব্যক্তি কৰ্তৃক রচিত হইয়াছিল । যে পঁখিগুলি অবলম্বনে শূনাপুরাণ 
সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘপাদের পূৰে 
লেখা হয় নাই, এবং সম্পাদক কর্তৃক শব্দের বানানে এবং রূপে হস্তক্ষেপ 
করা হইলেও সেগুলিকে নিঃসন্দিপ্তভাবে সম্ীদশ শতাব্দীৰ পূর্বে ফেলা 
যায় না । নিরঞ্জনের উদ্সা ব্যতীত শিব্রে চাদ ও সূধোর ছড়া অংশ দুইটিও 
ম্ল্যৰানু । এগুলি সব ৰৰ্ম্মপূজাপদন্ধতিতেই পাওয়া বায়। 

ধৰ্ম্মপূজাপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ধর্দনঙ্গল কাৰো ধর্দঠাকুরের যে বর্ণনা 
পাই তাহা বিচার করিলে বর্ম্মঠাকুরের ইতিহাসে দুইটি পৃথক্‌ সূত্রের সন্ধান 
পাই । প্রথম সুত্র হইতেছে প্রাচীন অনাৰ্ধ্য পৃস্তর-পূজা, যাহার সহিত 
কৃর্পূজার সংযোগ হইয়াছিল । দ্বিতীয় সূত্র অর্বাচীন = বিদেশী, সম্ভবতঃ 
মুসলমান যোদ্ধ্শক্তি-পূজ৷ যাহার সহিত প্রাচীনতর সূর্ধাপৃজার সংমিশ্রণ 
হইয়াছে। প্রথম সূত্ৰে পাই বর্দঠাকুরেৰ কানদোকৃতি শিলাপ্রতিসা, দ্বিতীয় 
সূত্রে পাই শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া সিপাহীবেশী বর্দরঠাকুর কৰ্তৃক 
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অধান্মিকদিগের বিনাশ সাধন এবং বান্রিকদিগকে অনুগ্রহ বিতৰণ | 
রামদাস আদক আয্মবিবরণীতে বলিয়াছেন, 
শ্বেত অশ্বে চাপি ধৰ্ম্ম রাউতের বেশে, 
দয়া করি দেখ৷ দিল দীন রামদাসে | 
ধর্সুঠাকুরের উপর রাজশক্তির আরোপ সম্ভবতঃ সুসলমান-প্রভাবের পূর্বেই 
সুরু হইয়াছিল । সকল ধন্দঠাকুরের নামের শেঘাংশ হইতেছে “বায় ''; ইহ। 
লক্ষণীয়। অনেক প্রাচীন এবং প্রভাবশালী বৰ্শ্বঠাকুরের নাম '' যাত্ৰাসিদ্ধি '' 
এবং “ অনুকূল-কোলা " ; ইহাতে অনুমান হয় যে ধবৰ্শ্বযাকুর অংশত: 
ছিলেন ডোম বা অনুরূপ যোদ্ধা জাতির রণদেৰত৷ ৷ পরে তুকণ- 
অভিযানের প্রচণ্ডত৷ ধর্মমঠাকুরকে সহজেই সিপাহী বানাইয়৷ দিয়াছিল। 
ধর্দপূজাপদ্ধতির শেঘাংশে যে '' ছোট জালালি '' বা “'নিরঞ্জনের 
ক্গ্ন৷ '' নামক ছড়াটি পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান হয় যে ত্রয়োদশ- 
চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীতে রাঢ়ের কোন স্থানে__সন্ভবত: জাজপুরে__ধর্টের গাজনের 
সময় মুসলমান আক্রমণকারীর। পূজা নষ্ট করে ও -পৃজাস্থান ভাঙ্গিয়া দেয়। 
ইহাদের অধিনেতা সম্ভবত: কোন বৰ্ম্মাঙ্ধ ফকীৰ ছিলেন এবং তিনি নিজেকে * 
ধৰ্ম্মঠাকুরের অনুগৃহীত বলিয়া জাহির করেন। তাহার ফলে ধর্পোপাসক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে---ধৰ্ম্মপূল৷ তখনও তথাকথিত নীচ জাতির মধোই 
প্রচলিত ছিল--ধারণা হইয়া যায় যে স্বয়ং ধন্দঠাকুরই গৌড়ের স্থলতান 
হইয়াছেন । 
হাস৷ ফ্লোড়া খ্সা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা, 
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা | 
হিন্দুকুলে বোলাইলে ধৰ্ম্ম অবতার, 
মোমিনকুলে বোলাইলে খোদায় খোনুকার । 
হিন্দু ও মুসলমান বৰ্শ্মের মিলনের প্রথম প্রচেষ্টা ইহারই মব্যে দেখিতেছি । 
বহুকাল পৰে এই প্রচেষ্টা সতানারায়ণ পাচালীর মধ্যে নবরূপ লাভ 
করিয়াছিল । . 
বৰ্শ্মমঙ্গলগুলি যথাৰ্থই কাবা । সকল বৰ্গ্মঙ্গলগ্ুলিতে একই 
উপাখ্যানের সাহাযো '* আদিদেৰ '' ধর্শ্দ্ের মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । 
এই উপাখ্যানের মূলে আছে কতকণুলি উপকণা বা গল্প এবং হয়ত অন্সস্বল্ন 
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প্রতিহাগিক ঘটনার আভাস । অনেকে বর্দ্মমঙ্গলের পাত্রপাত্রী এবং 
টনাগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিহাসিক বলিয়া মনে করেন। এ 
অনুমানের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই । ধৰ্শ্বনঙ্গলগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ 
রাঢ়ের কবির রচনা, এবং সম্ভবতঃ দুইখানি ছাড়া সব গুলিই লেখা হইয়াছিল 
দামোদরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান জেলায় এবং বন্ধমান-হুগলী- 
ৰাকুড়াৰ সীমান্ত প্রদেশে ৷ দক্ষিণ রাঢ়ের কবিদিগের একটা বড় বিশেমত্ব 
আছে; ইঁহাদের প্রায় সকলেই আত্মৰিবরণের সঙ্গে কাবারচনার ইতিহাস 
বা “' গ্ৰন্বোৎপত্তির বিবরণ '' কিছু না কিছু দিয়াছেন। দুই একজন 
ছাড়া (?) কোন ধৰ্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাই ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। 
ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে । 
গৌড়েশ্বরের অধীন ঢেকুর গড়ের সাসম্তরাজ কণ সেনের ছয় ( মতান্তরে 
চার ) পুত্র বিদ্রোহী ইচ্ছাই ঘোমকে দনন করিতে গিয়া তাহার সহিত 
যুদ্ধে নিহত হইলে বৃদ্ধবয়সে কৰ্ণ সেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর 
* পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে গৌড়েশ্বৰের শ্যালক মহাপাত্ৰ সন্ত 
হামদ বা মাহুদ্যার সম্পূর্ণ অমত ছিল। বঞ্জাবতী ছিলেন ধৰ্ম্মঠাকুরের 
ভক্তিমতী উপাসিকা । তিনি পিতৃগৃহে বয়স্ক সহচনী সামুলার ( পাঠান্তরে 
সাফুলা ) নিকট ধৰ্ম্মপূজ৷ শিক্ষা করিয়াছিলেন । স্বকঠোর তপশ্চর্য্য। করিয়া 
ধৰ্ম্বের অনুগ্রহে বঞ্জাবতীর গর্ভে বৃদ্ধ কৰ্ণ সেনের পুত্ৰ জন্মিল লাউসেন । 
রঞ্জাবতীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নহামদের ঈর্দ্যানল প্রজ্মলিত হইয়া উঠিল ; 
তাহার চেষ্টা হইল, কি করিয়া শিশুকে নষ্ট করা যায়. লাউসেন দেবতাদের 
অনুগ্রহ পাইয়া মহামদের সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া 
উঠিয়া যৌবনে পদাপঁণ করিলেন এবং লেখাপড়ায় ও যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ 
পারদণিতা লাভ করিলেন। এখন গৌড়ে গিয়া রাজার নিকট নিজের 
বাহুবল কৌশল প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত সন্মান ও পুরস্কার লাভ করিতে 
তাঁহার বাসনা, হইল। পুত্রের নির্বন্ধাতিশয্যে কর্ণ সেন ও রঞ্জাবতী 
লাউসেনকে গৌড়ে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। _ পোষা-নৰাত৷ কপূর- 
ধবলকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়ের উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে 
প্রথমেই পড়িল জালন্দার গড়। এখানে কামদল বা কামদ ( অর্থাৎ 
** কেঁদে৷ ” ) বাঘ স্বানীয় রাজা-প্রজাকে হত্যা করিয়৷ নিবিশ্নে বাস 
করিতেছিল। লাউসেন তাহাকে দমন করিলেন, এবং তাহার পর তারা- 
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লীঘিতে কুন্তীরকে পরাজিত করিয়া জানতিতে এক অসতী নারীর কোপে 
এবং গোলাহাটে এক গণিকার হস্তে পড়িয়া ধর্মের কৃপায় হনুমানের সহায়তায় 
নিস্তারলাভ করিলেন । তাহার পর লাউসেন গৌড়ে পৌছিলেন। মহা- 
মদের চক্রান্ত সত্ত্বেও তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বাহুবল 
'দেখাইয়। রাজার নিকট উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিলেন । দেশে প্রত্যা- 
গমনের পথে কালু ডোমের ও তাহার স্ত্রী লখ্যার সৌহার্দ্য ও আনুগতা 
লাভ করিলেন । কালু ডোম সপরিবারে তাহাৰ সঙ্গে চলিয়া আসিয়া 
দক্ষিণ ময়না রাজ্যে বসতি করিল। 

এদিকে মহামদের একমাত্ৰ চিন্তা হইয়াছে, কি কৰিয়া লাউসেনকে 
বিনষ্ট করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে 
পাঠাইল কামরূপরাজকে দমন করিতে । লাউসেন কামরূপে গিয়া সেখান- 
কার রাজাকে পরাজিত করিলেন এবং তীহার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ 
করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । পথে তাঁহার আরও দুইটি ভাৰ্য্যা 
লাভ হইল-_সঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা এবং বঙ্মানের রাজকনা। 
বিমলা । 

পূনরায় লাউসেনকে দ্বিতীয় এক অভিযানে প্রেরণ করা হইল। 
সিমূলের রাঙ্গা হরিপালের কানড়া নায়ী অশেষ কপগুণসম্পননী এক দুহিতা 
ছিলেন ৷ বহুকাল হইতেই কানড়াকে বিবাহ করিতে গৌড়েশ্বরের বাসনা 
ছিল। কিন্ত এক কারণে এই বাসনা তিনি কাৰ্য্যে পৰিণত করিতে পারেন 
নাই ৷ কানড়া ছিলেন প্দৰীর প্রন্গৃহীত৷ : যাহাতে যে-সে লোক তাঁহাকে 
বিবাহ করিতে না পারে এইজনা দেবী একটি লৌহনিস্মিত গণ্ডার দিয়া 
বলিয়াছিলেন, যে খড়গাাতে গণ্ডারের মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারিবে 
সেই কানড়ার পাণিগ্রহণ করিবে । রাজা বা মহাসদের সাধ্য ছিল না 
যে এ কাৰ্য্য কনে । দেবীর অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ-গণ্ডারের শিরশ্ছেদ 
করিয়া কানভাকে বিবাহ করিলেন এবং নবৰিবাহিতা শ্রী এবং তাঁহার 
পরিচারিকা ধুমসীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল 
পরে লাউসেনের পুত্রসন্তান জন্মিল । তাহার নাস হইল চিত্রসেন। A 

তাহার পর লাউসেনের তৃতীয় অভিযান ৷ জঅজয়তীরবর্তী চেকুৰ গড়েন 
বিদ্রোহী সামন্ত ইচাই যোগ দেবীর বরলাভ করিয়া বিশেষ স্দদ্ধিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। পগৌড়েশ্বরের অবীনতা অস্থীকার করায় পূর্বে কণসেনের 
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ছয় পুত্র তাহাকে দমন করিতে প্রেরিত হয় এবং তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
ও নিহত হয়। এখন লাউসেনকে ইছাই বোদঘের বিরুদ্ধে প্রেরণ -কর৷ 
হইল । অজয় নদের তীরে দুই বীরে ভীষণ যুদ্ধ হইল । উভয় পক্ষে 
একাধিকবার জয়পরাজয়ের পর. শেষে বিষ্ণুর কৃপায় লাউসেন- বিজয়ী 
হইলেন ৷ ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোঘ পগৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার 
করিল। 

পুনরায় লাউসেনের ডাক পড়িল । গৌড়ে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাৰন 
উপস্থিত, লাউসেনকে এই দৈবদুৰ্যোগ কাটাইয়া দিতে হইবে । বৰ্শ্মেন 
কৃপায় লাউসেন বৃষ্টি ও জ্বলপ্লাবন প্রশমিত করিলেন । > 
< ইহাতেও লাউসেনের নিস্তার নাই । এইবার তাহাকে যে সঙ্গ 
ফেলা হইল তাহা যেমন উৎকট তেমনি অসম্ভব ৷ লাউসেনকে বলা হইল, 
পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাইতে হইবে নতুবা তাহার পিতামাতাকে হত্যা 
করা৷ হইবে । কি করেন, পিতানাতাকে গৌড়েশুরের হস্তে বন্ধক-হিসাবে 
সমৰ্পণ করিয়া লাউসেন মাতার পুরাতন সহচৰী বৰ্শ্বেৱৰ উপাসিক৷ সাসুলাকে 
লইয়া ধৰ্শ্মের পীঠস্থান হাকল্দে (বা হাখণ্ডে ) গমন করিলেন ৷ সেখানে 
স্তীব্র তপশ্চর্ধ্যার পর আত্মাভৃতি দিয়া তিনি ৰৰ্ম্মকে সন্ত? করিলেন ॥ বর্দ- 
ঠাকুর তাহাকে পশ্চিসদিগন্তে সূৰ্য্যোদয় দেখাইলেন । এই অসম্ভব অতি- 
প্রাকৃত দৃশ্যের সাক্ষী রহিল হরিহর বাইতি। 

ইতিমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির স্মযোগে মহানদ ময়নাগড় আক্রমণ 
করিয়াছে। লাউসেনের প্রাসাদরক্ষীদিগের নেতা. কালু ডোম উৎকোচে 
বশীভূত হইয়াছিল, কিন্ত শেষে স্ত্রীর কথার প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিল এবং 
সপুত্ৰ নিহত হইল । , তখন কালুৰ স্ত্রী অস্ত:পুর রক্ষা করিবার জন্য একাই 
বুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেও অচিরে নিহত হইল। বাণী -কলিঙ্গাও 
যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । সব যায় বায় হইল, এমন সময় রাণী 
কানড়া এবং তাঁহার সহচরী ধূমসী অস্তধারণ করিলেন ৷ সহাসদ পরাজিত 
হইয়া বেক্রাহত কুকুরের মত পলাইল । ন 

লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন। মহামদ হরিহর বাইতিকে  অশেম 
প্রলোভন দেখাইয়৷ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করিতে লাগিল । প্রথমে. 
উৎকোচের বশীভূত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত হরিহর সত্য সাক্ষাই দিল যে 
সে স্বচক্ষে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখিয়াছে। লাউসেনের জন্মজয়কার 
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হইল ।  ক্রোঝে ক্ষোভে মহামদ হরিহরের নামে নিখ্যা অভিযোগ আনিয়া 
তাহাকে শূলে চড়াইল ; ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া হরিহর নিভীকচিত্তে 
মৃত্যুবরণ করিল । 

পিতামাতা সমভিৰ্যাহারে লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন 
যে কালু লখ্য। এবং অন্যান্য সকলে যুদ্ধে মরিয়। গিয়াছে। তখন তিনি 
ধৰ্ম্মের স্তব করিতে লাগিলেন । বৰ্শ্বের অনুগ্রহে যাহারা তাহাৰ প্রাসাদ- 
রক্ষায় প্রাণ দিয়াছিল তাহারা সকলেই বাচিয়া উঠিল । লাউসেন নিক্লম্বেগে 
ময়নায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন । তাহার পর যখাকালে পুত্র চিত্রসেনের 
হস্তে রাজাতার সমর্পণ করিয়া লাউসেন সপরিবারে স্বর্গীরোহণ করিলেন । 

প্ৰধানতঃ, উপকথার সমষ্টি হইলেও এবং ক্ষ্ণলীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, 
খাকিলেও ধৰ্ম্মমঙ্গল-আখ্যায়িকার মধ্যে সহাকাব্যোচিত ত্রক্য আছে। 
কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলিও বেশ পৰিস্ফুট | খেলারাম বর্শ্মমঙ্গলকে 
** গৌড়কাব্য ' বলিয়াছেন ; আমর! বলি, ইহা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য। 

অনেকের মতে খেলারামের কাব্য বর্দ্মমঙ্গলগুলির মধ্যে প্রাচীনতম । 
কাব্যাটির পূখি পাওয়া যায় নাই । ইহার রচনাকাল-সন্ধন্ধেও স্থিরতা 
নাই । সকল বৰ্শ্মমঙ্গল কাব্যেই নয়ুরতটকে ধন্দসঙ্গীতের আদি কৰি 
বল৷ হইয়াছে। ময়ূরভট্টের কাব্য পাওয়া যায় নাই, ন্ুতরাং তীহার 
জীবন ও কাবোর সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই । 

একটি ধন্দমঙ্গল কাব্যে রামাই পণ্ডিত বা '' দ্বিজ ' রামের ভণিতা 
পাওয়া, যার । এই কাব্যের *শুধু হরিশচন্দ্রের পালা পাওয়া গিয়াছে। 
রচনাভঙ্গি অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুযায়ী । 

বৰ্ম্মমঙ্গল কাবোর সধ্যে তিনখানি নিশ্চিতভাবে এরং একখানি সন্তবতঃ 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেঘ ভাগে রচিত হইয়াছিল । ৰাকি গুলি সমস্তই পরবর্তী 
শতাব্দীতে রচিত হয় । শ্যাম পণ্ডিতের কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেঘ ভাগে রচিত হইয়াছিল । শ্যাস পণ্ডিত বর্দ্ধমান-বীরভূষের সীমান্তের 
অধিবাসী ছিলেন বলিরা অনুমান হয় । 

বূপরামের ধর্্মর্গল কৰে যে রচিত হইয়াছিল তাহা সমস্যার বিষয় । 
কোন কোন পখিতে কাব্যের যে রচনাকাল পাওয়া যায় তাহা একটি মন্ত * 
হেঁয়ালী । তৰে কাব্যাটি যে সপ্তদশ শতাব্দীর নাঝের দিকে লিখিত হইয়াছিল 
তাহা কবির আত্মকণা-অংশে শুজার উল্লেখ হইতে বোঝা যায় । অদ্যাবধি 


© এব 


বাঙ্গাল সাহিত্যের কথা ৮৯ 


তগুলি বৰ্ম্মমঙ্দল কাব্য আনাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার সধ্যে বূপরানের 
কাৰ্যকে সরব্রাচীন বলিতে হয়। পর্বত প্রায় সকল বর্দমলল-রচমিতাই 
বূপরামকে আদি কাব্যকর্ভার সন্মান দিয়াছেন ৷ - 

আত্মপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস রূপরাম যাহা দিয়াছেন তাহা 
সরল করুণ এবং হৃদয়গ্রাহী । সেকালের বাঙ্গালী জীবনের এমন 
পরিপূর্ণ বাল্তৰ ও মনোরম চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রছিত ॥ 
বিবরণটি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা৷ 
গেল না। 

বৰ্দ্ধমান জেলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে কাইতি খামের সন্নিকটে শ্রীরামপুর 
গ্ৰামে পুরুঘানুক্রমে কূপরামের নিবাস ছিল। কূপরামের পিতা ছিলেন 
পরম পণ্ডিত, তাহার টোলে '* বিশা-শয় '' পড়ুয়া পড়িত। করূপরামের 
পিতার নাম কি ছিল জানা যায় না, তবে তাঁহার নায়ের নান ছিল 
*' দৈমন্তী " বা দময়ন্তী। “' কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায় '' ছিলেন 
রূপরামের বাড়ীর প্রুধান বজ্ঞমান ও সহায়ক । 

বাড়ীতে থাকিয়া বূপরাস অসর কোণ এবং জুনর-নন্দীৰ টিকা-সহ 
সংক্ষিপ্ডসার ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন । সম্ভবত: তখন তাহার পিতা 
বৰ্ত্তমান ছিলেন ন৷ ৷ রূপরাস তাঁহার ছোট ভাই রামেশ্বরকে বড় 
ভালবাধিতেন, কিন্তু দাদা রক্সেশ্বর মোটেই সুবিধার লোক ছিল না । 


ছোট ভাই রামেশ্বর প্রাণের সমান, 

বড় তাই রক্রেশ্বর বৃদ্ধি হইল আন । 
কঠোরহৃদয় রত্েশ্বর “ খাইতে শুইতে বাকা বলে জলন্ত আগুন) 
বড় ভাই যে “' খাইতে শুইতে শয়নে স্বপনে মন্দ বলে,” তাহাতে পিতৃহীন 
লা নর নিবাস কানে?” একদিন বাক্যবাণ 
অসহা হইয়া উঠিল। সেদিন বুধবার । কূপরাম মনের দুঃখে ভাবিলেন, 
উদাসীন হইব ।  সংকমমাত্র খুঙ্গি-পুঁণি বাধিয়া লইয়া কৰি গ্ৰামত্যাগ 
করিলেন । সমল শুধু অভিযান রায়ের পু (7) মলিবান বায প্রদত্ত 
তসরের ধুতি একখানি এবং “পক্ষ আনা কড়ি। পাসগ্ডার 
ভট্টাচাৰ্য্যদের পাণ্ডিত্যের বিশেদ খ্যাতি ছিল । কপরাম নিকটবৰ্তী আড়ই 
গ্ৰামে পাসওু৷-নিবাসী রফুরাস উ্াচার্যোর টোলে গিয়া হাজির হইলেন! 


৯০ ন বাঙ্গালা সাহিতোর কথা 


পখশ্রান্ত নিরাশ্বয় বালককে দেখিয়া৷ ভট্টাচার্ধোর মারা হইল, তিনি রূপরামকে 
“ বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে.”" এবং “ আনন্দে পড়ান পাঠ 
হরঘিত মলে |” 
রূপরামের আগ্রহে এবং বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়৷ ভট্টাচাৰ্য্য তাহাকে 
সব সময়েই পাঠ বলিয়া দিতে লাগিলেন ৷ ক্পরাম লিখিয়াছেন, ব্যাকরণে 
তাঁহার কুশলতা দেখিয়া 
সাতমাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাঞি, 
বিদ্যা বিনু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞি। 
যেখানে সেখানে করি টীকার বিচার, 
চক্রবন্তাঁ সকল মানিল পরিহার | 
ঢোলে রূপরামের ভারি খাতির । কবি গর্ব করিয়৷ বলিয়াছেন, 
বিশা-শয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে, 
বিটঙ্ক ভারতী স্ধা সকরন্দ ভাগে । 
রূপরামের অধ্যাপক রখুরাস ভট্টাচাৰ্য্য ছিলেন যেমন স্মপুরুঘ তেমনি 
সহৃদয় ও স্রপণ্ডিত। দোঘের মৰো একট, বদ্‌ রাগী ৷ 
আড় ইয়ে পড়ান গোসাঞি চৌপাড়ির খর, 
শ্যামল-উজ্‌্জ্বল তনু পরমন্ুন্দর | 
পরনপণ্ডিত গুরু বড় দয়ানয়, 
ভট্টাচাৰ্য্য কণাদ মানিল পরাজয় । 


বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি বামে যান, 

ৰঘ্ৱাম ভট্টাচার্য্য সভার প্রধান । 
-ব্যাকরণপাঠ শেদ করিয়া ক্ূপরাম 

মাখ বধি নৈঘধ পড়িল হরছিত, 

পিঙ্গল পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত । 


পাঠ করিতেছিলেন। অলক্ষিতে রধুরাম রূপরাসের স্বকণ্ঠেন আবৃত্তি 


| 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৯১ 


শুনিয়া আর্জচিত্ত হইয়া = অশুম্বিসৰ্জন করিয়াছিলেন । ক্লপরাম 
লিপিয়াছেন, 


ভট্টাচাৰ্য্য গুরু মোর বুক নাহি বান্ধে, 
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে । 


গুরুশিঘোর এমন মধুর সম্পৰ্কে ধৰ্শ্বের মায়ায় অকস্মাৎ গুরুতর বিচেছদ 
আসিয়া পড়িল । সেদিন শনিবার, রূপরাম গুরুর কাছে পাঠ লইতেছেন ৷ 
গুরুর ব্যাখ্যায় সংশয় আসিলেও তাহা বলিতে শিগোর সাহসে কুলাইল 
না--'' পূৰ্বপক্ষ শুনাইতে; গুরুকে ডৰাই '' |. তবুও সমাস-টীকার 
একস্থানের ব্যাখ্যায় রূপরাম প্রতিবাদ না করিয়া খাকিতে পারিলেন না । 


সমাস-টাকার হেতু ৰাড়িল জঞ্জাল, 
পূর্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল । 


প্রতিবাদ করাতে গুরু আগুনের সত অলিয়৷ উঠিলেন। তবুও কূপরাম 
তর্ক করিতে ছাড়িলেন না । বার বার তিন বার পূর্বপক্ষ তোলাতে রঘুরাম 
ক্রোধে আগ্থবিস্মৃত হইয়া “' ্ৰমনি প:খির বাড়ি বসাইল গায় '', এবং 
চীৎকার করিয়া ভর্তসনা করিতে লাগিলেন, 


গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যান্ত দিন, 
পড়াবার বেলা হই এহার অধীন । 
বিশা-শয় পড়ুয়া থাকে মোর সুখ চায়া, 
দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া । 
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বৰ্ণ কয়, 
সদাই পাঠের বেলা জঞ্জাল লাগায় । 


ভট্টাচাৰ্য্য বলিলেন, তোমাকে আর পড়াইতে* পারি না। তুমি 
"হয় বাড়ী চলিয়া যাও, নয় নবদ্বীপ অথবা শাস্তিপুরে পড়িতে যাও । 

ক্ৰুদ্ধ ভট্টাচাধ্যের যে চিত্ৰ রূপরাৰ আৰ কিয়াছেন তাহা, চনৎকার বাব । 
রূপরাম বলিতেছেন, “* সূৰ্যোর সমান ওক পরসন্তম্পর,”* তদুপরি তাঁহার 





৯২ বাঙ্গালা সাহিতোর কথা 


ক্রোধারক্ত জুন্দরমুখে বসন্তের দাগগুলি স্স্পষ্ট হইরা উঠিয়া এক অপূর্ব 
শোভার স্দষ্টি করিল__ 


বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা, 
বিটঙ্ক সুখের শোভা বসন্তের চিনা । 


_ দুঃখিতচিত্তে বূপরাম পূখিপত্র গুছাইয়া লইয়া নবন্বীপে পড়িতে 
যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, অকস্মাৎ “ হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল 
মনে,” অগত্যা ** পুনর্বার যাত্রা হইল শ্রীরামপুরের গনে ''। আড়ুই 
গ্ৰাম পশ্চাতে ফেলিয়া ডাহিন দিকে বাঁশা গ্রাম রাখিয়া তিনি গ্রামের সোজা 
অথচ দুৰ্গ পথ বরিলেন। 

আড়ুয়া৷ করিল পাছে ডানি দিকে বাসা, 

পুরানে। জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা । 
পুরাতন জাজাল ধরিয়। কিছুদূরে গিয়া রূপরাম পথ হারাইলেন এবং দিক্ত্ান্ত 
হইয়া পলাশনের বিলের চতুদ্দিকে ঘুনিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । হঠাৎ 
নজর হইল, “ দুটা শঙ্খচিল উড়ে ৰিষ্ণুপদতলে '' এবং '' দুটা বাঘ দুদিগে 
বসিয়া লেজ নাড়ে '’ ৷ দেখিয়াই রূপরাম ভয়ে দৌড় দিলেন এবং “' গোটা 
দুই কাছাড় খাইল গোপালদিধির পাড়ে ''। তাঁহার পূঁথিপত্র চতুদ্দিকে 
ছড়াইয়। পড়িল। কতকগুলি পথি কুড়াইয়া লইয়া দেখা গেল যে সুবন্ত- 
টিকার পঁখিটি নাই । এমন সময় ধর্স্সঠাকুর আবির্ভূত হইয়া স্ুবন্ত ও 
কারক টিকার প্‌ণি কুড়াইন্খা রূপরামের হাতে দিলেন। বূপরাম 
'লিখিয়াছেন, 

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা, 

সন্মুখে দাণ্ডাইল বৰ্ম্ম গলে চন্দ্রমাল। । 
তাহার রূপ ও ভূদ৷ অপূৰ-- 

স্বৰ্ণ পইত৷ গলে পতঙ্গ-সন্দর, 
= কলবোঁত কাদ্দন-কুগুল ঝলমল । 
তাহার ৰি গু 

গলায় চাপার মাল৷ আসা বাড়ি হাথে, 

বান্গণের রূপে বৰ্ম্ম দাণ্ডাইল পথে। ৰল 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৮ 


অকস্মাত এহেন সুতি চাক্ষু করিয়া ক্ষপরামের সন ভয়ে চঞ্চল হইয়৷ উঠিল । 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর বলিলেন, তোমার পুিপত্র তুলিয়া রাখিও, 
উহাতে আর তোমার কাজ নাই । কাল হইতে তুমি আমার '' বারমতি '" 
গান গাছিয়া বেড়াইবে । তোমাকে 


চামর মন্দির দিব সুবর্ণ তোড়ব, 
বার দিন গাইবে গীত আসর ভিতর । 


তাহার পর নিজের পরিচয় দিয়া ভরসা দিলেন, তোমার পূৰজন্মের 
পুপ্যে আমি তোমাকে দেখা দিলাম ॥ তুমি নিশ্চিন্তসনে আমার গান 
রচনা কর এবং গাহিয়া বেড়াও-_ 


যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত, 
সদাই গাইবে ণ আমার চৰিত। 
যখন শুনিব তৰ মন্দিরার খুনি, 
তুমি উপলক্ষ্য গীত গাইৰ আপনি ৷ 


এই বলিয়া কূপরামের কানে মহাবিদ্যা-মন্ত্ৰ দিয়া ঠাকুর অন্তহিত হইলেন । 
বূপরাম ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চোখে অন্ধকার দেখিয়া দৌড় দিলেন । 
‘ কৰি লিখিয়াছেন, 


তিমিরে তপনমাল৷ দেখিতে না পাই, 

গায়ে বড় জর আইল আগি ব্বায়্য। ধাই । 
দিশাহারা হয়া। ধায়্যা বুলি বেনা-বনে, 
চ্চল বসন বেশ বড় ত্ৰাস মনে । 


দৌড়াইতে দৌড়াইতে কূপরাম যখন গ্রানের প্রান্তে আসিয়া পৌছিলেন 
তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে । শ্ৰান্ত ও আর্ত কবি শশখারী পুকুরে 
নামিয়া পেট ভৰিয়া জল খাইয়া লইলেন. তাহার পর বীৰে নীরে গৃহাভিযুখে 
অগ্রসর হইলেন ৷ মনে আশা ছিল, দাদার অজানিতে ঘরে গিয়া চুপিচুপি 
“প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ ''। নাছ-দুয়ারে বূপরামের দুই বোন 
“সোনা ও হীরা ( পাঠাস্তরে ূপা ) বগিয়াছিল. তাহার৷ আনল্দকোলাহল 
তুলিল, “ বূপরাম দাদা আইল খৃক্গি-পৃথণি লয়যা ৷ উহাদের চীত্কারে 




















৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


রক্রেশ্বর বাহির হহঁর৷ আসিল । দাদাকে দেখির। বূপবানের গায়ে" যেন 
ক্ষর আসিল, 


তরাসে কীপিল তনু তালপাত পারা, 
পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা ৷ 


বূপরামকে বগিতে না দিয়া রত্রেখ্বর কুবচন বলিতে লাগিল, তাহার সার 
কথ" কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইল ঘরে ।” ভাইয়ের 
হাত হইতে খুঙ্ি-পুখি কাড়িয়া লইর। রক্রেশ্বর দূরে ছ-ড়িয়া ফেলিল। 
রূপরাম তাহ। কুড়াইয়া লইয়া সেইখান হইতেই বিদায় হইলেন । তাঁহার 
মনে এই দুঃখই জাগিতে লাগিল, '' জননী সহিত নাঞি হইল দরশন |" 
ম। জানিলেন না যে কত দুঃখ পাইয়া তাঁহার গৃহপ্রত্যাগত সন্তান গৃহস্থাৰ 
হইতে ফিরিয়া গেল। তখনও '' সোন। হীরা দুটি বনি আছিল দুয়ারে,” 
কিন্ত দাদার ভরে তাহার! '' জননীকে বারতা বলিতে নাঞি পারে ।"" 
উত্তরসুখে চলিতে চলিতে তিন দিন উপবাসের পর বূপরাম পেৌীছিলেন 

দামোদর তীরে শানিধাট ( পাঠাস্তরে শালিডাঙ্গ৷ ) গ্রাসে । পথের পথিকের ' 
কাছে খোল কৰিয়া সেখানকার এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলেন ভিক্ষার 
জানা । 

ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগাবান, 

না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান । 

আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়াভাজা, 

দামোদরের জলেতে করিল জান পুজা । 


কিন্ত রূপরামের দুর্দৈন তখন পাছু লাগিয়া আছে। কবি লিখিয়াছেন, 


জলপান করি তখা বড় অভিলাদ্দে, 
আচম্বিতে চিড়াভাজা। উড়াইল বাতাসে । 
চিড়াভাজ৷ উড়্যা গেল শুধু খাই জল, 
শুঙ্গি-পুণি বয়্য৷ যাইতে অঙ্গে নাঞি বল। 
পথে কৰি শুনিলেন যে দিগুনগর গ্ৰামে তাতীদের বাড়ীতে ঘটা কৰিয়া = 
লোক খাওয়ানো হইতেছে । কৰি সেখানে গিয়া জুটিলেন। সেখানে 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা- 





“চিড়, দৰির ঘটা দেখি আনন্দিত মন '' হইলেও একটু ত রহির। গেল, 
ফলারে খই খাকিলে আরও জু হইত। কৰি লিখিয়াছেন, 


মনে বড় সাধ ছিল পাব চিড়া দই, 
তাতী-ৰাড়ি ধৰ্ক্ঠাকুর নাঞি দিল খই । 


ভোজন শেষ হইলে গুহস্থ 


কিন্তু 


দক্ষিণ৷ আনির। দিল দশগণ্ডা কড়ি, 
বিধির কারণে তার কাণা দেড় বুড়ি। 


সেখান হইতে প্রস্থান কৰিয়া বূপরাম চলিতে চলিতে অবশেষে এড়াইল 
গ্রামে পৌছিলেন॥ সেখানকার ব্ৰাহ্মণ ভুম্বামী গণেশ বায় স্বপ্রে কবির 
আগমন-বার্তা পাইয়া তাহাকে সংবদ্ধিত করিয়া বর্শ্দের গান বচন৷ করিবার ও 
গাছিবার স্থযোগ দিলেন । ক্ূপরাম লিখিয়াছেন, 


তবে গিয়া এড়ালো দিলাম দরশন, 
মহারাজ। গণেশ রায় দেখিল স্বপন । 
চামর মন্দির। দিল নান৷-বর্ণ সাজ, 
আনন্দে গাইল গীত বৰ্শ্বের সমাজ । 


তাহার পর রূপরাম লিখিতেছেন যে তিনি যখন ধৰ্শ্মমঙ্গল গান রচনা 
করিয়া গাহিতে স্বৰু করেন তখন শাহ্‌ শুদ্ধা বাজসহলে বাঙ্গালাৰ 


স্বেদার । 


রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল ওঁজ্জা, 
পরম কল্যাণে তবে আছিল [যে] প্রজা । 
বঙ্ষমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম, 

[+ তার পরা] জয় হইল দক্ষিণে মহিম । 
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর, 
দ্বিজ রূপরাস গান শ্রীরামপূরে ঘর || ০ 


রূপরামের আত্মবিবরণীতে যে বাস্তবচরিক্রাক্ষনদক্ষতা এবং বসদৃষ্টিব 
পরিচয় পাই তাঁহার কাব্যের মধ্যেও তাহার পরিচয় অস্থলভ নয়। 
কূপরামেৰ কাব্যের চরিক্রগুলির কোনাটি অবাস্তব হয় নাই । শুধু বন্দম্গল 





৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, 


কাব্যের মধ্যে নয়, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য পরানের কাবা 
ৰাস্তবপরতার জন্য অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। 

প্রাচীনত্ব-হিসাবে রামদাস আদকের কাবা কর্ূপরামের কাব্যের ঠিক 
পরে। রামদাস আদকের আত্মকথা ও গ্রচ্থোৎপান্ডিবিবরণ এইরূপ-__ 

রামদাসের জন্মস্থান হায়াৎপুর গ্রাম ভুরশুট বা ভুরশিট (প্রাচীন 
ভূরিস্বেষ্টি ) পরগনার অন্তরুক্ত। এই পরগনার অধীশ্বৰ প্রতাপনারায়ণের 
অধীনে হায়াৎপুর গ্রামের মণ্ডল ছিল চৈতন্য সামস্ত । চৈতন্য সামন্ত ছিল 
অত্যন্ত দ.্দ্দান্ত কণ্দচারী। একদা পৌৰ কিস্তির খাজানা দিতে না৷ পারায় 
কবির পিতা রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে চৈতন্য সামন্ত রামদাসকে কয়েদ 
করিয়া রাখে । বঘুনন্দন গৃহে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়া খাজানার 
দায় হইতে সেবারের মত রেহাই পান। এদিকে কবি কারাগার হইতে 
কোনরকমে যুক্তি পাইয়া জলযোগ করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন এবং তোর 
বেলায় সামার বাড়ী পলাইলেন। রামদাসের মাতুলালয় ছিল গোবটি 
গ্রাসে । 

পথে যাইতে যাইতে কবি নানা শুভলক্ষণ দেখিতে পাইলেন--- 


মাথার উপর ঘুর্যা কুলে শঙ্খচিল, 
চৌদুলী ধরেছে মাছে শুধায়েছে বিল । 


শেগুড়া গাছে স্মন্দৰ চাপা ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রামদাশ 


তুলিল পাবকনচি পুষ্প মনোহর, 
বিনাসূত্রে হার হৈল পরম-সুন্দর । 


সুতা ব্যতিরেকে আপনা আপনি হার গাথা হইতে দেখিয়া ৰামদাস 
'অপদেবতার কাণ্ড মনে করিয়া 


ভয়ে ভীত দ্রস্থিত করিয়া তাহারে, 
বরা ‘করি চলি বায় কম্পিত-অন্তরে ৷ 


চলিতে চবিতে কৰি সাতনাসা পাউনান গড়-সাল্ারণ পারাইয়৷ পাড়া: 
বাগনানের কাছে পৌছিলেন। তখন দেখেন যে এক সিপাহী আঁগাইয়া 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৭ 
আসিতেছে সাদা ঘোড়ায় চাপিয়া ৷ সিপাহী দেৰিয়াই কবি আতঙ্কিত 
হইয়৷ উঠিলেন, ভাবিলেন, 

দেশে খাজানার তরে পলাইয়া যাই, 
বিদেশে বেগারী বুঝি ধৰিল সিপাই । 
রামদাস লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত চারিদিকে শুধু ধানক্ষেত, 
লুকাইবেন কোথায়? এদিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফাটি যায় বুক, 
ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাহি সুখ । 
সন্মুখে সিপাই শোভে শনন-সমান, 
হায় বুঝি বিদেশে বিপান্তো যায় প্রাণ । 


অনতিবিলঘ্ে সিপাহী রামদাসকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং সরোদকণ্ঠে 
বলিলেন, 


মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া, 
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খাছিয়া । 
গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল, 
এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল । 
কৰি বলিতেছেন, . 


ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি, 
বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি । 


রামদাসের ভাব বুৰিয়৷ সিপাহী শাসাইলেন, 


আমার সম্মুখে যদি ফেলে দিস মোট, 
হিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট । * 
* সিপাহী এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রানদাস ক্ষণকালের অন্য দুঃখে 
ক্ষোভে চক্ষু যুদিলেন। তাহার পর চাহিয়া দেবেন কোথায় বা সিপাহী 
1143983 

















খাটে নামিয়া দেখেন পুকুরে জল নাই । চোখের জল আর বাধা মানিল 
ন৷। বালক রামদাস ঘাটে বশিয়। কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ধৰ্শ্মঠাকুর 
আর স্থির খাকিতে পারিলেন না ; নবীন বাল্পপের বেশে আবির্ভূত হইয়া 
| কবিকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া সমস্থ করিলেন এবং তাহাকে ধৰ্মশ্বের গান 
t রচনা করিতে বলিলেন। রামদাস বলিলেন, প্রভু, খেলার ছলে ধৰ্শ্বপূজা 
করিয়াছি বটে, কিন্ত কিছুই তো জানি না। 
পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া, 
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া । ত 
খেলাছলে ধৰ্ম্পূজা কৰ্ম্মকাণ্ডহীন, 
না জানি ধৰ্শ্বের গীত তায় অৰ্বাচীন। 
ধৰ্ম্মঠাকুর তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, 
দ আজি হৈতে রামদাস কৰিবৰ তুমি, 
ৰ আড়গ্ৰামের কালু বামুন হই আষি । 
আসরে জুড়িবে গীত আমা সোঙৰণে, 
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাপিবে বদনে । 


এই বলিয়া রামদাসের ডাহিন করতলে নস্ত্ৰ লিবিয়া দিয়া ও চতুৰ্ভুজ 
মুত্তি দেখাইয়া ধৰ্ম্মটাকুর অন্তৰ্দ্ধান করিলেন তাহার পর কৰি ধৰ্ম্মমঙ্গল 
">- ৰচনা করিয়া স্বগ্রামস্ব বৰ্ম্ধগাকুর যাত্ৰাসিদ্ধির মন্দিরে প্রথম গান করিলেন 
১৫৮৪ শকাব্দের ভাদ্ৰ মাসে অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । 
রামদাস আদক জাতিতে ছিলেন টৈবর্ভ। ইহার পিতার নাম রঘু। 
বাসস্থান ছিল আধুনিক হুগলী জেলার অন্তর্গ ত হায়াৎপুর গ্রামে । রামদাসের 
কাব্যে ক্ূপরানের প্রভাব সুস্পষ্ট 








© is 25 সপ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৯৯ 


বর্দমঙ্গল কাব্যের অপর এক বিখ্যাত কৰি সীতারাঁন দাস আত্মপরিচয় 
ও গ্রস্থোৎপত্তি-বিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। 

কবির বাস ছিল বর্ধমান জেলায় খণ্ডবোমের নিকটবর্তাঁ সুখসাগর, 
শ্রামে। কিছুদিন যাবৎ কবি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যে দেবী গজলক্ষণী 
তাহাকে ধৰ্শ্বের গান রচনা করিতে বলিতেছেন । কৰি এই স্বপ্নের 
কথা খণ্ডধোঘ-নিবাসী অযোধ্যারান চক্রবস্তাকে বলিয়াছিলেন। তাহার পর 
কিছু কাল পরে একদা বৈশাখ নাসের প্রথমে নহাসিংহ আসিয়া সাহাপুর 
গ্রাম লুঠ করিল, এবং সীতারামদিগেরও ‘‘ ষরদুয়ার পোড়াইয়৷ সব কৈল 
চুর” সিপাহী-লঙ্কর চলিয়া গেলে কবির এক খুলতাত কুশলরাস সরকার 
তাহাকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতে বলিলেন । সীতারাম পরদিন 
প্রত্যুমে চলিলেন কাঠ কাটাইয়া আনিতে । কৰি বলিতেছেন, 


উদাকালে দেখিনু শৃগাল বায় বাম, 
প্রাচীত পশ্চাৎ করি রাণীসায়ের গ্রাম । 


কবি যখন কমলার মাঠে তখন সূর্য্য উঠিল । 


প্রভাতপতঙ্গরুচি কমলার মাঠে, 
মুখ প্রক্ষালন কৈল দারিদীষ্বীর ঘাটে । 


সীতারাম যখন জামকুড়ির বনের উপাস্তে পৌছিলেন তখন বেলা 
ছুই দণ্ড হইয়াছে। শুভশকুন দেখা গেল-_-“ শঙ্খচিল মাথায় উড়িছে 
ঘনে ঘন ৷” ৰ 
বনের মুখেই জামকুড়ির চৌকী। সেখানে সীতারাম একটু বসিলেন 
এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইতে ৷ বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতেছেন 
এমন সময়ে একটা লোক দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, ও পথে যাইও লা, 
বেগার ধরিতেছে। কৰি লিখিরাছেন, 
জামকুড়ির চৌকীতে তামাক খাই বস্যা, 
ধাওয়াধাই একজন উত্তরিল আস্যা । * 


যেও নাই ও-পথে বেগার কত ধরে, 
শুনিয়া তাহার কথা ডরাল্যাম অন্তরে | 





১০০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


সীতারাম ভয় *পাইলেও ক্ষান্ত হইলেন ন৷ অন্য পথ তাঁহার ,জানা 

ছিল না ; তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন ৷ অবশেষে 
কবি সাহস করিয়া হোবপুকুরের বনে ঢুকিয়া রাঙ্গানেটের কাছাকাছি 
পৌছিলেন। সেখানে দেখিলেন যে বড় বড় গাছ জোড়া জোড়া খাড়া 
রহিয়াছে । বড় গাছ দেবিয়া সীতারামের আনন্দ হইল বটে, কিন্ত পরক্ষণে 
যাহা দেখিলেন তাহাতে আনন্দ হতাশায় পরিণত হইল । কবি বলিতেছেন, 
* দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের ঘোড়া ৷" ঘোড়া দেখিয়াই কবির মনে 
হুইল, তাহা হইলে তো কাছে সিপাহী আছে, বেগার ধরিবে। কবি 
প্‌.ক্রের গাবা দিয়া পলাইলেন ৷ যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, “‘ অন্ধকার 
গহনে হরিণী বুলে ধায়্যা ৷” তখন প্রথম বৈশাখ, বনের শোভা 
অপুৰ-_ 

বৈশাখ সময় তায় কুড়চির ফুল, 

ঝুপ-ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল। 

কৰি কৰি কাননে হরিণী কালসার, 

ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার । 


এমন সময়ে অকস্মাৎ ঝড় উঠিল। আতঙ্কিত কবি ঝড়ের শব্দকে 
ঘোড়ার দৌড়ের শব্দ মনে করিয়া ভ্ঞানহারা হইয়া ছুটিলেন। কিছুদূর 
গিয়া সন্মুখে এক সনুযাসীকে দেখিতে পাইলেন। আশ্বস্ত হইয়া সীতারাম 
আগাইয়া গিয়া সনুযাসীকে প্রণাম করিলেন । সন্ন্যাসী হাসিয়া তাঁহার 
মুখপানে চাহিলেন ৷ সনুরাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইবে? 
সীতারাম বলিলেন, 


খরদুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লক্করে, 

শাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে । 
পথ নাহি জানি আমি বনে দিশা লাগে, 
কহ মোরে হোবপুকুর যাব কোন দিগে 


সন্যাসী বলেন, “‘ বাছা, আইস মোর সঙ্গে, দুই জনে কথায় কথায় 
যাব রঙ্গে।” কিছুদূর গিয়া সীতারাম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কহ প্রভু আমারে কোথাকে যাবে তুমি ।” 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১০১ 
সনুযাসী বলেন, আমি যাব বিষ্ণুপুরে, 


সুখসায়ের দিয়া তোরে খজ্যা এল্যাম যরে। i 
তোর স্থানে কাধ্য কিছু আমার আছিল, 
তে কারণে তোর সনে বনে দেখা হইল । 
শুনিয়া সীতারামের মনে ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, “ মোর স্থানে 
কিবা কাৰ্য্য কহ মহাশয় 1” সন্যাসী তখন পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি 
“ নিরঞ্জন নৈরাকার '' ধর্্মঠাকুর, বহুদিন হইতে আনি ইন্দাস গ্রামের নারায়ণ 
পণ্ডিতের ঘরে বিশ্বাম করিতেছি; তুমি পূর্বজন্ম হইতে আমার ভক্ত, 
সেই হেতু আমি তোমাকে বনে দেখা দিলাম ; তুমি “ গীত কর আমার 
না কর মন হীন; তোর কীন্তি রহিব শিলের যেন চিন।”” ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
প্রভৃতি উচ্চবর্ণের পক্ষে ধর্দের গান করা তখন নিষিদ্ধ ছিল। 
খৰ্ম্মঠাকুরের এই কথায় সীতারামের ভয় হইল । তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া 
ঠাকুর বলিলেন, 
কপালের লেখা৷ তোর আমি কি করিব, 
বাহুড়িয়া ঘর চল তোর সঙ্গে যাব । 
ধর্দঠাকুরকে ঘরে লইয়া যাওয়া তো আরও সাজ্বাতিক কথা ৷ কৰি 
বলিতেছেন, 
বাত শুনি আমার মনস্থ হয় নাঞি, 
রক্ষা কর মোরে প্রভূ অনাদ্য গোসাঞি। 
অতি মুর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে, 
শীত-নাট কি জানি করিব কোন মতে। 
খর্দঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন, 
লিখিতে তোমার যখন না৷ চলিবে পুথি, 
হাথের কলম লয়্যা৷ রেখ্য তুমি তথি। 
সেইকালে সরস্বতী বসিব বদনে, * 
লেখ্যা যেও পুথি তুমি যেবা আইসে মনে । 
তোর পুথি নিন্দিতে নারিব কোন নরে, 
ভবানী বসিৰ তোর কলন উপরে | 


৯০২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


সীতারামের হাতে আশীর্বাদী কুড়চি ফুল দিয় ধর্দরঠাকুর পরম আশ্বাস 
দিলেন, : 
আজি হৈতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি, 
সেই পথে তোমার সহিত যাৰ আনি । 
যখন স্মরণ তুমি করিবে আমারে, 
ইন্দাসি হইতে বাছা দেখা দিব তোরে | 
ঠাকুর বিদায় চাহিলে সীতারাম তাঁহার পারে পড়িয়া, 
বলিলেন, 


নর-মধ্যে অধম আমার সম নাই, 
তব বাক্য সহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই। 
পরকালে কি হব কহ না মহাশয়, 
প্রাণ কাপে সঘনেতে শমনের ভয় । 


“ পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে ”-_এই সান্না দিয়া হাসিয়া 
“ জটিল দেব '’ অস্তহিত হইলেন। সীতারাম চতুদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, 
কোথায় ঝড় বৃষ্টি? আকাশে সূর্ধ্য হাসিতেছে। সীতারাম তখন ঘরের 
মুখে ফিরিলেন। 
যখন ঘরে পৌছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সীতারামের 
পিতা দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের পি'%়ায় শুইয়া ছিলেন। সীতারাম গৃহে প্রবেশ 
করিয়াই মায়ের নিকট আগে ভাত চাহিয়া পরে হাত-পা ধুইয়া আসিলেন। 
ভাত খাইতে খাইতে কম্প দিয়া সীতারামের জ্বর আসিল। মুখ ধুইয়া 
কবি গায়ে কাপড় দিলেন ; জ্বর আসিলেও “' ঘরে রহিবারে নাহি মনে 
ইচ্ছা যায়।”” কৰি গেলেন ছোট খুড়ার কাছে, তিনি তখন বাড়ীর নাছে 
এ... বসিয়া আছেন। খুড়া কাঠের কখ জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম বলিলেন, 


রাত্রিতে কৰি চণ্ডীমগ্ডপে শুইলেন। জরের ঘোরে রাতদুপুরে স্বপু 
দেখিলেন, 
শিয়রে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা, 
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা । 








চিত্ত নাহি স্থির হয় কি করি উপায়, 
যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায়। 


এক দিকে ধর্দুঠাকুরের ও গজলক্ষ্মা দেবীর আদেশ অপর দিকে 
কবির অশান্ত চিত্ত । সীতারাম ঘর ছাড়িয়া পলাইলেন। 


বাউল হয়্যা গাঁয়ে গায়ে ফিরি নিরন্তর, 
মনে ইচছ৷ নাহি হয় যাই নিজ যর । 
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম, 

দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম ৷ 


ইন্দাসের নারায়ণ পণ্ডিত সীতারানের পরিচয় পাইয়। যত্ন করিয়া তাহাকে 
নিজগৃহে রাখিলেন। ধর্্রঠাকুর তখন নারায়ণ পণ্ডিতকে স্মপু দিলেন 
সীতারামকে দিয়া ধর্দ্সঙ্গল রচনা করাইতে। নারায়ণ পণ্ডিতের নিকট 
কৰি গীতরচনার সন্ধান ও উৎসাহ পাইয়া ঠাকুর-ঘরে বসিয়া গেলেন কাব্য- 
রচনায় । কবি বলিয়াছেন, 


লিখিতে বসিলাম পুথি প্রভুর ঘরেতে, 
লিখি যাই পুথি আমি যেবা” আইসে চিতে। 
নারায়ণ পণ্ডিত মোরে লেখাইল গীত, 
পুত্ৰসৰ পালন করিল নিত নিত। 


স্বাপনা৷ পালা লেখা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে কবির এক খুড়া ইন্দাসের 
কাছারিতে আসিয়া সন্ধান পাইলেন যে সীতারাম নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ীতে _ 
আছেন ৷ তিনি আসিয়া সীতারামকে গৃহে ফিরাইয়। লইয়া গেলেন ॥ 
বাড়ীতে আসিয়া সীতারাম ধৰ্ম্মম্গল-রচন৷ সম্পুর্ণ কঁরেন। 

তাহার পর কৰি পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের পরিচয় দিয়াছেন । কবির 
পিতার নাম দেবীদাস দে, পিতাসহের নাম মদন, প্রপিতামহের নাম 
গোপীনাথ ॥ ইহারা ছিলেন ভরহ্বাজগোত্রীয় কায়স্থ । কবির এক কনিষ্ঠ 

















নবাবী আমল--ভূমিকা 


16 আরংজেবের মৃত্যুর পর হইতে বাঙ্গালার স্থবেদার বা নবাবগশের উপর 
| দিল্লীর শাসন শিখিল হইয়া পড়িতে থাকে । দিল্লীতে খাজানা৷ পাঠাইয়া 
দিলেই সম্পর্ক একরকম চুকিয়া যাইত। কাগজে কলমে না হউক কাৰ্ষ্যতঃ 
বাঙ্গালার সুবেদার ১৭০৭ শ্বীষ্টাব্দের পর হইতে স্বাধীন নবাব হইলেন । 
এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বিদ্যার ও সাহিত্যের চর্চা পূর্বেকার শতাব্দীর 
অনুযায়ী চলিতে থাকিল | বৈষ্ণবৰৰ্শ্বের প্রুসারও বাড়িয়া চলিল । সাহিত্যে 
লুতনন্বের মধ্যে প্রথমে সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং পরে তন্জা ও 
কবিগালের স্থষ্টি হইল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব, 
সিরাজু-দ্-দৌলার পরাজয় ঘটিলে এই যুগের অবসান সূচিত হইল, এবং 
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা মুদ্রাযস্ধের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের 
সাড়া পড়িয়া গেল। সে স্বতদ্র কাহিনী । * 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য-রচনার সূত্ৰপাত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ 
ৰঙ্গে পোর্তুগীস মিশনারী পাদ্ৰীরা তাহাদের বৰ্শ্বের প্রচারের জন্য বাঙ্গাল। 
ভাষায় স্বীষ্টানী ধৰ্শ্মগ্ৰন্বেন অনুবাদ করিতে আরশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বৈষ্ণৰ কড়চা-গ্রন্থের মত প্রশ্টোত্তরময় ছোট ছোট পুস্তিকাও রচনা করিতে 
লাগিলেন । এই কাধ্য পোর্ডুগীস পাত্রীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ __ 
পর্য্যন্ত করিতে থাকেন ৷ তাহার পর ইংরেজের অভ্যুদয় ঘটিলে ইংলাগড 
ও স্ষট্লাও দেশের পাড্রীর৷ সেই কার্য চালাইতে লাগিলেন ॥ 
, সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একখানিসাত্র শ্বীষ্টানী বাঙ্গালা গদাগ্রস্থ 
এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে । বইটির লেখক ছিলেন একজন বাঙ্গালী 
্্ষ্টান মিশনারী, নাস দোহ্‌ আন্তোনিও ৷ ইনি ছিলেন ভুমনার রাজপুত্র । 


১০৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


১৬৬৩ ব্বীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মগ জলদন্থ্যর৷ দেশ লুঠ করিতে আসিয়া 
ইহাকে হরণ করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। সেখানে জনৈক পোৰ্ভুগীস 
পাদ্ৰী টাকা দিয়া ইহাকে দস্ম্যহস্ত হইতে মুক্ত করেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা 
দান করিয়া রোমান ক্যাথলিক মতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্শ্বে দীক্ষিত করেন । 
দোষ্‌ আন্তোনিও বিরচিত পুল্তকের সংক্ষেপে নাম “'বাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক- 
সংবাদ '’। ইহাতে এক বাল্দণ পণ্ডিত এবং এক খ্ৰীষ্টান পাত্রীর মধ্যে বিচার- 
বিতর্কের ব্যপদেশে ব্বীষ্টানধর্ট্বের সারবস্তা ও হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় পোত্রুগীস ভাষায় মানোএল্‌ 
দা আমৃন্থ্যপৃসান্ত নামক পোৰ্ভুগীস পাত্রীর হ্থারা । ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ব্যাকরণখানি রচিত হয়, এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ডুগালের রাজধানী 
লিযূবন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ॥ ব্যাকরণের সঙ্গে আসৃন্গপৃসা্ 
বাঙ্গালা-পোর্তুগীস এবং পোর্ভুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোমও ছাপাইয়াছিলেন ৷ 
ইনি একটি প্রশ্োত্তরময় খৰীষ্টানী গ্রস্থও বাঙ্গালা ভাঘায় অনুবাদ করিয়া-* 
ছিলেন। বইটির নাম কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ (Crepar 
Xaxtrer Orth, bhed) | রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া এই গ্রন্থটি 
লিযববন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ 
গ্রচ্থের শেমের কয়েকটি প্রস্তাব অমাজিত পয়ার ছন্দে রচিত । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখমার্দ্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের মূলধারাগুলি অক্ষুণু- 
ভাবে প্রবাহিত ছিল---সেইৎ বৈষ্বপদাবলী, জীবনীকাব্য, শ্রীকৃষঃমঙ্গল, 
ৰামায়ণ-মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধন্দমঙ্গল, এবং সংস্কৃতে রচিত পুরাণজাতীয় 
এবং অপরাপর বৈধ বৰ্শ্মগ্ৰস্বের অনুবাদ । এই সময়ে বিদ্যান্সন্দর-কাহিনীর, 
আদর খুব বাড়িয়া যায়। সত্যনারায়ণের পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীর, 
একেবারে প্রথমে উদ্ভূত হয়, এবং রাঢ় অঞ্চলে বিশেছ সমাদর লাভ করে । 
বৰ্শ্ম- এবং প্রণয়-সঙ্গীতও লোকপ্ৰিয় হইয়া উঠে । এই শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কবিগান, ও তন্গার, উদ্ভব হয়, এবং শেষভাগে ইহা পরিণতি লাভ 
করে। 

এই সময়ের কয়েকজন মুসলমান কবিরও সন্ধান পাইতেছি। তাঁহাদেক্স 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঙ্গ-নিবাসী হায়াৎ মামুদ | ইহার 
চিত্ত-উথান কাব্য রচিত হয় ১১৩৯ সালে অঞ্ধাৎ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৷ 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১০৭. 


এটি হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। হায়াৎ সানুদের 
অন্যান্য গ্রন্থ হইতেছে__মহরনপর্ব (১১৩০ সাল), হিতজ্ঞানবাণী 
(১১৬০ সাল ) এবং আদ্বিয়াবাণী (৯১৬৪ সাল )। 


৯৮৮ 
পদাবলী, পদসংগ্ৰহ-গ্ৰন্থ, ্ৰকুষ্ণমঙ্গল ও বিবিধ 
বৈষ্ণব কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য কবি বৈষ্ণবপদাবলী-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন”. 
কিন্ত দুই চারি জন ছাড়া তাঁহাদের কাহারও কবিত্ব-শক্তির বালাই বড় 
ছিল না । এই সময়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলিতে চন্দ্রশেখর এবং তাহার ভ্রাতা 
শশিশেখর, দুইজন রাধামোহন ঠাকুর, নরহনি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী, 
এএবং দীনবন্ধু দাস। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের গীতিকবিতায় অসাধারণ 
পদমাধুর্যা লক্ষিত হয়। 

পদসংগ্রহ-গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যিকদিগের শ্রেষ্ট কীত্তি ॥ 
এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে বিখ্যাত বৈষব: পণ্ডিত ও 
সাধক বিশ্বনাথ চক্রবস্তাঁর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি | চক্রবর্তী মহাশয় ১৭০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন ; ইহার অনতিকালপূর্বেই গ্রন্থটি সন্ধলিত হয় । 
“ হরিবল্লভ '' ভণিতায় বিশ্বনাথ অনেকগুলি,বুক্ষবুলি পদ রচনা কনিয়া- 
ছিলেন, সেগুলিও ইহার মধ্যে সঙ্কলিত আছে । 

তাহার পর নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচক্দ্রোদয় ॥ এটি বেশ বড় বই ছিল 
বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে ॥ শ্রীনিবাস 
আচাৰ্য্যের বংশধর, মহারাজা নন্দকুমারের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ 
পদকর্তা ও পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর একটি পদাবলী সক্কলন করিয়াছিলেন ॥ 
সেই বইটির নাম পদানৃতসনুদ্র । রাধামোহন ইহার একটি সংস্কৃত টীকা ও রচন। হি 
করিয়াছিলেন ৷ অন্যান্য পদসংগ্ৰহ-গ্ৰন্থগুলির নৰোযে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
পৌরলুন্দর দাসের কীৰ্ত্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীৰ্ত্তনাযৃত, এবং 
রাধামুকুন্দ দাসের মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্তের পদরত্বাকর এবং নিমানন্দ 
দাসের পদরসসার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সক্চলিত হইয়াছিল । 


১০৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


কিন্ত এ সকলেরই উপরে হইতেছে গোকুলানন্দ সেন ওরফে “ বৈষ্ণৰ- 
‘দাস ” কৰ্তৃক সক্ধলিত গীতকল্পতরু বা পদকল্পতরু | পদকল্পতরুকে বৈষ্ণৰ- 
পদাবলীর থাপ্বেদ-সংহিতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না | ইহাতে প্রায় দেড়শত 
কৰি রচিত তিন হাজারেরও অধিক পদ বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্তে ব্যাখ্যাত রস- 
পর্ধ্যায়ে সহুজিত হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে । গোকুলানন্দের গুরু ছিলেন 
দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর ॥ ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর ও পদামৃত- 
সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা নহেন ; ইনি ছিলেন ** দ্বিজ '’ হরিদাসের বংশধর | 
ইনিও একজন ভাল পদকর্ভা ছিলেন ৷ কাটোয়ার কাছে টেঞা-বৈদ্যপুর 
গ্রামে গোকুলানন্দের নিবাস ছিল । পদসংগ্রহ-কার্যে ইনি স্বগ্রামবাসী 
ক্ষ্ণকাস্ত মজুমদার-_ওরফে ‘* উদ্ধবদাস ''__মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন ৷ : “' বৈষ্ণবদাস ”' ও ““ উদ্ধবদাস '' ভণিতায় দুই বন্ধুর রচিত 
অনেকগুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

যতগুলি শ্ৰীক্ষ্ণমঙ্গল এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে 
. কবিচক্রের কাৰ্যই সৰ্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। কবিচন্দর্রের নিবাসণ 
ছিল সল্লভূমে পানুয়া গ্রামে । কাব্যটি সম্ভবতঃ নল্লাবনীনাথ দুর্জনসিংহের 
রাজ্যকালে ( ১৬৮২-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ ) রচিত হইয়াছিল । ইহার অপর 
তিন কাব্য শিবায়ন বা শিবনঙ্গল, রামায়ণ এবং মহাভারত যথাক্রমে বীরসিংহ 
(১৬৫৬-৮২ খ্ৰীষ্টাব্দ), রছুনাথসিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ), এবং. গোপাল- 
সিংহ (১৭১২-৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ), এই তিন মলরাজের রাজ্যকালে লিখিত 
হইয়াছিল । কবিচন্দ্ৰ-বিরচিভ ধৰ্ম্মমঙ্গল এবং মনসাসঙ্গলও পাওয়া গিয়াছে । 
এইসব কাব্য এক কবির রচনা না হওয়াই সম্ভব । গোপালসিংহের 
ভণিতায় পুরাণের ছাদে রচিত একটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে; এটি 
রাজার কোন সতাসদের রচনা হইবে । বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃতও 
পুরাণের ধরণে রচিত ; ইহার রচনাকাল ১৬২৪ শকাব্দ, ১১০৮ সাল 

_ অৰ্থাৎ ১৭০২ খ্ৰীষ্টাব্দ । বিঘয়বস্তর দিক দিয়া কাব্যটি মুল্যবান |. 

বৈজ্ঞবগ্রন্থের অনুবাদকারিগণের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিঘ্য 
কুষ্দদাস প্রধান। ইনি স্বীয় গুরুর অনেকগুলি গ্ৰন্থ বাঙ্গালা কাব্যে 
বূপান্তরিত করিয়াছিলেন । গীতগোবিন্দ কাব্যের অস্তত: চারিখামি 
অনুবাদ এই সময়ে করা হইয়াছিল । বর্ধমানের নিকটবর্তী চানক-গ্রাম- 
নিবাসী শভীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭০৭ শকাব্দে অথাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ৯০৯. 


বূপ গ্রেস্বাসীর উদ্ভৃজ্বলনীলমণির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন ৷ ৰইটির 
নাম উজ্্‌্জবলচন্দ্ৰিকা । এই শতাব্দীর শেছের দিকে দ্বারকাদাস শ্বীসস্তাগবতের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন ৷ 

ব্ন্মবৈবর্ভপুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন গয়ারাম দাস এবং রামলোচন । 
অনন্তরাম দত্ত ও রামেশ্বর নন্দী-_এই দুইজনে স্বতগ্বতাবে পদ্মপুরাণের 
ক্রিয়াযোগসার অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নন্দকিশোর দাসের 
বৃন্াবনলীলামৃতকে  বরাহপুরাশের ভাবানুবাদ বলা যাইতে পারে । 
ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোঘাল ১৭১৪ শকাব্দে অথাৎ ১৭৯২- 
৯৩ শ্বীষ্টাব্দে পদ্মপুরাণাস্তৰ্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ করাইয়াছিলেন । 
“ দ্বিজ ”সথষ্টিবরের মহেশমঙ্গলও কাশীখণ্ডের অনুবাদ । 

জয়নারায়ণ করুণানিধানবিলাস নামে এক অভিনব কাৃষ্ণলীলাময় 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । বইটির রচনা স্ুক্ক হয় ১২১৯ সালের 
অগ্যহায়ণ মাসে ॥। করুণানিধানবিলাস কাব্যটির নানাদিক দিয়া বিশেষত্ব 
আছে। সংস্কৃতেও একটি অনুরূপ কাব্য জয়নারায়ণ রচনা করাইয়াছিলেন। 
* সেটির নাম জয়নারায়ণকলদ্রুম । সঃ 

পুরীর জগন্লাথদেবের মাহাক্সাখ্যাপক দুইখানি অগনুাথমঙ্গল কাব্য 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল । কৰি দুইজনের নাম বিশ্বস্তর দাস 
এবং “দ্বিজ "'সধুকঠ | বিশ্বস্তর দাসের কাব্যে কলিকাতার মদনমোহন- 
দেবের উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘ পাদের পূর্বে 
রচিত হয় নাই । 


>= 
বৈষ্ণবজীবনী 


ঘোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের দুইখানিসাত্র জীবনীকাব্য _ 
রচিত হইয়াছিল । পুরুষোত্তম মিশ্ৰ সিদ্ধান্তবাগীশ-__-ওরফে প্রেমদাস__ 
১৬৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১২-১৩ শ্রীষ্টাব্দে কাঁবকর্ণপূরের সংস্কৃত 
নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় অবলম্বনে চৈতন্যচন্দ্ৰোদয়কৌমুদী রচনা করেন। 
প্রেমদাস আর একখানি জীবনীজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন__বংশীশিক্ষা ৷ 





-১১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


ইহাতে কবির গুরুর পুর্বপুরুঘ বংশীবদন চট্ট এবং তীহার পৌত্ৰ রামচন্দ্র 
গোস্বামী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। শ্বীচৈতন্য এবং ঘোড়শ শতাব্দীর 
অন্যান্য বৈষ্ণব সহান্ত সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন কথা আছে। বংশীশিক্ষা 
১৬৩৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১৬-১৭ স্রাষ্টাব্দে রচিত হয়। পুৰুষোত্তম 
মিশ্বের গুরুদত্ত নাম প্ৰেমদাস। এই নামেই তিনি গ্রন্থ দুইটি রচনা 
করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্যকার ছিলেন নরহরি-_ওরফে 
ঘনশ্যাম চক্রবর্তী । ইহার পিতা জগন্নাথ ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
শিঘ্য । ইহাদের নিবাস ছিল সুশিদাবাদের সন্নিকটে সৈয়দাবাদ খ্রামে। 
নরহরি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইহার বেশ কবিত্বশক্তিও ছিল। 
ইহার রচিত পদগুলিতে অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
নরহরি বাঙ্গালা এবং বুছবুলি ছন্দের উপর ছন্দঃসমুদ্র নামে একটি গ্ৰন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । নরহরির সক্গলিত পদসংগ্রহ গীতচক্ছোদয়ের 
কথা পূৰে বলিয়াছি। নরহরি তিনচারিখানি জীবনীকাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন। পূৰে যে অম্বৈতবিলাসের কথা৷ বলিয়াছি তাহা ইহার রচনা” 
হওয়াই সম্ভব । 

নরহরির তক্তিরত্থাকর গ্রস্থাটকে বৈষ্ঞব-ইতিহাসের মহাকোঘ বলা 
যাইতে পারে। অবিসংবাদিতভাবে এটি হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শ্রেষ্ঠ খ্রন্থ। প্রেমবিলাসের সত ইহাতে মুখ্যত: শ্রীনিবাস আচাধোযর 
কীন্তিকলাপ বণিত হইলেও অন্যান্য বহু বিঘয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং বৃন্দাবনস্ব গোস্বানীদিগের বিষয়ে অনেক সংবাদ 
ইহাতে পাওয়া যায়। 

নরোত্তমবিলাস বইটিকে ভক্তিরস্বাকরের পরিশিষ্ট বল৷ যাইতে পারে | 
ইহাতে নরহরি প্রধানভাবে নরোভুমের জীবনী ও কাধ্যকলাপ বিবৃত 
করিয়াছেন । নরোভ্তমবিলাস এবং অধুনালুপ্ শ্বীনিবাসচরিত্র এই দুইখানি 
প্রস্থ ভক্তিরত্মাকরের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ দুইটি 
পূর্বেকার রচনা | 

শ্যামানন্দের জীবনী বিঘয়ে দুইখানি ছোট ছোট কাব্য পাওয়া গিয়াছে ; 
নুইখানিরই নাম শ্যাগানন্দপ্রকাশ । একখানির লেখকের গুরুদত্ত নাম 
£ কৃষ্ণচরণ দাস " 
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বন্মালী দাসের জয়দেবচরিত্র জয়দেব ও তাহার “পত্রী পদ্মাবতীর 
বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। কৰি সম্ভবত: শ্রীনিবাস 
আচার্য্য সম্প্রদায়ের শিথ্য ছিলেন। জয়দেবচরিত্রে কেন্দুকিল্্ গ্রামে 
বঙ্ধমানরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই মন্দির নিপ্রিত হয় 
১৬১৪ শকান্দে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্াষ্টাব্দে। স্বতরাং বনমালী দাসের 


কাব্য ১৬৯৩ শ্বীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু যে কত পরে 
তাহা বলিবার উপায় নাই । 


২০ 
রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে করখানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার 
মধ্যে কবিচন্দ্রের কাব্যের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে অপর কবিগণের 
“মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন__রাসগোবিন্দ দাস ওরফে হনুমন্তদাস, 
জগত্লাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্য, “ দ্বিজ '' ভবানীনাথ এবং “' দ্বিজ ”' সীতাস্থত। 
রামপ্রসাদ বন্দর রামায়ণ-রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাব্দে অৰ্থাৎ ১৭৯০- 
৯১ শ্রীষ্টাব্দে। পিতার সাহায্যে ইনি আরও দুইখানি কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন, একখানি কৃষ্ণনীলাৰিদয়ক---কৃষ্ণলীলামৃতরস, অপরটি শক্তি- 
বিঘয়ক--দু্গাপঞ্চরাত্ৰি। শেষোক্ত কাবাঞানি সম্পূর্ণ হয় ১৬৯২ 
শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ; তখন কবির বয়স বাইশ বত্সর | 
কবির পিতা অগত্রামের ভণিতাও এই কাবাটিতে দেখা যায়। জগত্রাম 
লঙ্কা-কাণ্ড ব্যতিরেকে সমগ্র কাব্য-রচনা আরম্ভ করেন, এবং পুত্র রামপ্রশাদ 
বিস্তৃত লঙ্কা-কাও রচনা করিরা দিয়া তাহা সম্পূৰ্ণ করেন। জগত্রাম 


শেষ বয়সে, ১৭০৯ শকাব্দে অথাৎ ১৭৮৭-৮৮ ব্ৰীষ্টাব্দে, আত্মৰোধ, 


নামে একটি অধ্যাত্মবিদয়ক কাব্য রচনা করেন। তাহাতে ইনি নিজের 
রাসায়ণ-কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ইহাদের বাঠীস্থান ছিল দামোদর 
তীরে, রাণীগঞ্জের অপর পানে ভুলুই গ্রামে। “ছিজ”' সীতান্গুতের কাব্যে 
অল্লরাজ্জ গোপালসিংহের নাম আছে। নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত অষ্টাদশ 
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শতাব্দীর শেঘান্ধে একটি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। ইনি আরও দুই 
একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ৷ 

কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথবা রামায়ণের কাহিনীবিশেষ 
রচনা করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন---কূষ্ণদাস, 
কৈলাস বন্গু এবং শিবচক্র সেন। ফকীররাম কবিভূঘণ অঙ্গদ-রায়বার 
রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মল্লাব্দ ১০০৮ সালে অর্থাৎ ১৭০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই কাব্যের পূখি পাওয়া গিয়াছে । ফকীররাম একখানি 
সত্যনারায়ণের পাচালীও রচনা করিয়াছিলেন । এই কাব্যের রচনাকাল, 
মল্লাব্দ ১০১৭ সাল অর্থাৎ ১৭১২ খ্ৰীষ্টাব্দ । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রামচরিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্ভুত 
হইতেছে রামানন্দ ঘোমের কাব্য। রামানন্দ ঘোষ ছিলেন নীলাচলের 
জগন্নাথদেবের উপাসক, আবার তাস্ত্ৰিকমতে কালীপূজাও করিতেন এবং 
নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াও প্রচার করিতেন! অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে যে অদ্বৈতবাদী তান্ত্ৰিক বৌদ্ধধৰ্্ম প্ৰচলিত 
ছিল, রামানন্দ বোধ হয় সেই মতাবলম্বী ছিলেন। . 

এই যুগে সম্পূর্ণ - মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এই কয় জন-__ 
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ( ইহার কাব্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি ), ঘঞ্ঠীবর সেন ও 
তৎপুত্র গঙ্গাদাস, “ জ্যোতিষ ব্রা্মণ ”' বান্্দেব (ইনি কোচবিহার অঞ্চলের 
লোক ছিলেন) এবং ত্ৰিলোচন চক্রবন্তাঁ। পিতা ঘণীবরের সহযোগিতায় 
গঙ্গাদাস একটি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন । সদানন্দ লাখের 
তারত-পাচালী কাব্য উনবিবশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনাও হইতে 
পারে। 

ইহা ছাড়া দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, গোপীনাথ পাঠক, রাজীব সেন, 
গোপীনাথ দত্ত, চন্দনদাস দত্ত, “দ্বিজ '’ সীতারামের পৌত্র রামনারায়ণের 
পুত্র রামলোচন, উড়িঘ্যা-বাসী কৰি সারল, এবং আরও কয়েকজন কবির 
রচিত এক একটি পর্ব পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
"হয়ত সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন॥ “দিল” 
কুষ্ণরাসের অশ্বমেধ-পরব সুবৃহৎ কাব্য । লোকনাথ দত্ত এবং রামনারায়ণ 
ঘোম নহাভারতীয় নলদময়ন্তী-কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন £ 
রাজেন্দ্র দাসের কাব্যের বিময় হইতেছে শকুন্তলার উপাখ্যান ৷ 


৯ © 2 
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২৯ 
বিবিধ শাক্ত কাব্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে মনসামঙ্গল কাহিনীর বিশেছ সমাদর 
ছিল। এই দুই অঞ্চলের বহু কৰি মনসামঙ্গল কাব্য অথবা কাহিনী- 
বিশেষ রচনা করিয়াছিলেন । তাহাদের সকলের নাম করার প্রয়োজন লাই ॥ 
তবে প্রধান দুইতিনজন মনসামঙ্গল-কবির উল্লেখ করা যাইতেছে । 

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৰি রামজীবন বিদ্যাভূঘণের মনসামঙ্গল বিরচিত 
হয় ১৬২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে । ইনি একখানি ছোট 
বৃতকথাজাতীয় কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন ; কাব্যটির নাম আদিত্যচরিত 
বা সূৰ্ধ্যমঙ্গল। এই কাব্যটি ১৬৩১ শকাব্দে বা ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে 
রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ‘‘ দ্বিজ "' রগিকের মনসামঙ্গল সুবৃহৎ কাব্য । 
উত্তরবঙ্গের কৰি জীবনক্ষ্ণ মৈত্ৰ ১৬৬৬ শকাব্দে ১১৫১ সনে অথাৎ 
১৭৪৪-৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দে মনগার পাঁচালী রচনা করেন। অনেক অংশে 
* ইনি পূর্ববন্তাঁ কৰি জগছ্ৃজীবন ঘোঘালের মনসামদলের অনুসরণ করিয়া" 
ছেন। তৎসত্বেও ইহার কাব্যে কিছু নুতনত্ব আছে। শ্রীহট অঞ্চলের 
একাধিক কবি এই সময়ে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ঘণ্াবর দত্ত ও “দ্বিজ '' জানকীরাম । শতাব্দীর 
একেবারে শেছের দিকে সুসন্দের রাজা। রাজসিংহও একখানি মনসামঙ্গল 
রচনা করিয়াছিলেন ॥ ইনি আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
রাগমালা এবং ভারতীমঙ্গল। ভারতীমঙ্গলে বিক্রমাদিত্যের কাহিনীর 
উপলক্ষ্যে দেৰীমাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। গঙ্গাধৰ দাসের কিরীটিমঙ্গল 
কাব্যে কিরীটকোণার দেবী কিরীটেশ্বরীর মাহাত্মা এবং কিছু কিছু পৌরাণিক 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে ১৬৮৬ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দ । 

কতকগুলি ছোট ছোট বৃতকথাজাতীয় কাৰ্য ছাড়াও তিনচারিখানি " 
বড় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব*্বঙ্গে রচিত হইয়া- 
ছিল। যথা‘ মোদক ’” কুষ্জীবনের অভয়ামঙ্গল বা অম্বিকামঙ্গল, 
মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, 
জয়নারায়ণ লেনের চণ্ডিকামনঙ্গল এবং রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত। 

৪7439 








১১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


মুক্তারাম সেনের কাৰ্য রচিত হয় ১৬৬৯ শকান্দে অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ 
্বীষ্টাব্দে। জয়নারারণ সেন স্বীয় ভ্ৰাভুপুত্ৰী আনন্দময়ীর সহযোগিতায় 
একাটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন, নাম হরিলীলা ৷ কাব্যটির 
রচনাকাল হইতেছে ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭২-৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দ । জয়- 
নারায়ণের জো ভ্রাতা রামগতি একখানি যোগশাস্ত্ৰবিঘয়ক কাব্য রচনা 
করেন, নাম মায়াতিমিরচক্দ্রিকা । 

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা মার্কতয়-পুরাপান্তর্গত দুর্গাসগুশতী বা চণ্ডী 
অবলম্বনে রচিত কাব্যের সমাদর এই সময়ে আরও বেশী ছিল। এই 
শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, 
হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্্র ) বস্সুর চণ্ডীবিজয় ৰা দেৰীমঙ্গল ৰা কালিকামঙ্গল, 
রামশক্ষর দেবের অভয়ামঙ্গল, জগত্রাম ও রানপ্রসাদ বন্দ্য রচিত দুৰ্গ ভক্তি- 
চিন্তামণি, বলদুর্লতের দুৰ্গ বিজয় এবং হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল। 
দীনদয়ালেন দুৰ্গ !ভক্তিচিস্তানণি এবং ** ছি” রামনিধির দু্গ।ভক্তিতরঙ্গিণী 
দেৰীভাগৰত-পুরাণ অবলম্বনে রচিত। ** দ্বিজ '’ কালিদাসের কালিকা” 
বিলাসে শিবদুর্গার গৃহস্থালী ও দুর্গ পূজার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ।* 
কাব্যাটি সন্তবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেছে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
রচিত হইয়াছিল ॥ 

কালিকামঙ্গল নামে খ্যাত বিদ্যান্ন্দর-উপাধ্যানকাব্যগুলি বাহ্যতঃ 
দেবীমাহাত্ত্য খ্যাপন করিলেও ঠিক ভক্তিকাব্যের পৰ্যায়ে পড়ে না। 
সেইজনা এই কাব্যগুলি পরে স্বতস্বভাবে আলোচিত হইতেছে । 


২২ 
ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য ও ধৰ্ম্মপুরাণ 


তিনচারিখানি ছাড়া সব ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। 
* উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা কোন ধৰ্শ্মমনঙ্গল পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ধৰ্ম্মমঙ্গলগুলির রচয়িতারা প্রায় সকলেই দামোদর নদের দক্ষিণ 
ও পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর এবং পূর্ব এই সীমানার মধ্যে বাল 
করিতেন। তাবৎ ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বলরামের কাব্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে ॥। ঘনরাস চক্রবস্তাঁ কবিরত্সের নিবাস 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১১৫. 


ছিল বর্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে দানোদরের অপর পারে কুষণপুর গ্রাসে. 
ইহার পিতার নাম গৌনীকান্ত, সাতার নাম সীতা ৷ বনরাম বন্ধনানের 
মহারাজা কীত্তিচক্রের আশ্ৰিত ছিলেন, এ কথা কাব্যের মধ্যে পুনঃপুনঃ 
বলিয়া গিয়াছেন। ১৬৩৩ শকাব্দের অর্থাৎ ১৭১১ শ্্রীষ্টাব্দের ৮ই 
অগ্রহায়ণ তারিখে ঘনরাম তাঁহার কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। কৰি একটি 
সতানারায়ণের পশচালীও রচনা করিয়াছিলেন । ধনরানের ধৰ্ম্মনঙ্গল বৃহৎ 
কাব্য । রচনা বেশ প্রাক্কল, তবে অনুপ্রাসের প্রয়োগ অত্যধিক । 

মল্লভূমের অস্তর্গ ত চামোট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্য তাঁহার ধৰ্ম্মমঙ্গল 
কাব্যের রচনা সমাপ্ত করেন মল্লাব্দ ১০৩৮ সালে অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে । 
কৰির পিতার নাম ছিল জীবন, মাতার নাম মহামায়৷ ৷ বর্ধমান জেলার 
শাখানী গ্রাম নিবাসী নরসিংহ বন্গুর কাব্যরচনা আরক্ধ হয় ১৬৭৬ শকাব্দের 
অর্থাৎ ১৭৫৪ শ্বীষ্টাব্দের ১০ই শ্রাবণ তারিখে । কবির পিতামহ মথুরা 
বস্তু বন্ধমানের রাজ কীনিচন্দ্র রায়ের রাছ্যকালে শাখারীতে আসিয়া 
বাস করেন। নরগিংহের পিতার নাম ঘনশ্যাম, সাতার নাম নবমলিকা । 
অম্পবয়সে পিতৃহীন হইলে কবির পিতামহী তাহাকে 


পিতৃৰাবহারে পালিল যত্ন করি, 
বাঙ্গালা পারসী উড়্য। পড়াইল লাগরী। 


নরসিংহ বীরভূম রাজনগরের রাজা আসফুলা খানের কর্মচারী ছিলেন । 
একদা বাড়ী আসিবার কালে জুঝাটি গ্রামের ধুম্মতলায় এক সনুযাসীর সাক্ষাৎ 
পান। তাঁহার ইঙ্গিতে নরসিংহ ধর্দরমঙ্গল রচনা করেন। 

হৃদয়রাম সাউ রচিত ধর্স্ম্গল সমাপ্ত হয় ১১৫৬ সালের অর্থাৎ, 
১৭৪৯ স্বীষ্টাব্দের ২রা আশ্বিন তারিখে । ইনি বর্দ্ধমান-ৰীরভূম সীমান্তের 
অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দরাম বন্দ্যের ধৰ্ম্মমঙ্গলের একটি পথি মল্লাব্দ 
১৭০১ সালে অথাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, ন্ুতরাং কাব্যটির 
রচনাকাল ১৭৯৬ শ্ৰীষ্টাব্দের পূর্বে ॥ “দ্বিজ '’ ক্ষেত্রনাথের এবং “দ্বিজ ? 
নিধিরামের কাব্যের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলিবার উপায় নাই । 

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর বৰ্ম্মনঙ্গলের অনেক বিশেষত্ব আছে। কবির 
নিবাস ছিল বর্ধমান-বাকুড়া-হুগলী সীমান্তে বেলভিহা গ্রামে । ইহার 








১১৬ বাজালা সাহিত্যের কথা 


পিতার নাম গদাধৰ, সাতার নাস কাত্যায়নী । ধৰ্ম্মঠাকুরের অধুগ্রহ- 
বর্ণনার উপলক্ষ্যে মাণিকরাম যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তার সারমর্্দ 
এই__ 
নানা স্থানে কিছুকাল থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া শেষে সাণিকরাম 

ন্যায়শাস্ত্ৰ পড়িতে ভুড়াড়ি গ্রামে গেলেন। সেখানে পড়াশোনা আরস্তের 
উপক্রম করিতে করিতে একমাস কাটিয়া গেল। এক রাত্রে তিনি স্বপু 
দেখিলেন যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, স্বপনে 
শোকাবেগে 

উচৈচংস্বরে কান্দিয়া কপালে মারি ঘা, 

কি হইল হায় হায় কোথা গেলে সা । 


এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল যেন এক ব্রাহ্গণ-সম্ভান তাহার মাথার কাছে 
বসিয়া তাহাকে তত্তুকথ৷ কহিয়া সাস্বন৷ দিতেছেন, 

নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরি হর খাতা, 

যা-বাপে লইয়া ঘর কে করেছে কোথা । 


ধৰ্ম্মঠাকুরের শরণ লইতে এবং ভট্টাচাধ্যকে বলিয়া ঘরে যাইতে উপদেশ 
দিয়া বান্দণ-ঠাকুর অস্তহিত হইলেন। মাণিকরামেরও অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গোল, এবং “' প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে ।”' গুরুর নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিয়া কৰি খুঙ্গি-পূথি লইয়া দ্রুতগতিতে গৃহের উদ্দেশে বাহির 
হইয়া পড়িলেন। বেলা যখন, ছয় দণ্ড তখন বেতানল গ্রামে পৌছিলেন। 
নদী পার হইয়া মাণিকরাম দিশাহারা হইলেন। শেষে সূর্য্য অভিমুখ 
করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। খাঁটুল গ্রামে যখন পৌছিলেন 
তখন কবি নিতান্ত শ্ৰান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বন৷ 
এখনও বাকি । 

কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে, 

এক স্থিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাঠে। 


পূৰ্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইয়া পথে, 
অপূৰ্ব অস্তুত যুক্তি আসা বাড়ি হাতে। 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১১৭ 


বৃদ্ধ বারণ বাক্যহীন ও স্থিরভাবে দীড়াইয়া থাকিতে থাকিতে রূপান্তর লইতে 
লাগিলেন, “ দেখিতে দেখিতে হইল বুবত্ব-শরীর ।”' তাহার সহিত কথা 
কহিয়া মাণিকরাম বুঝিতে পারিলেন যে বাহ্মণ বিলক্ষণ পণ্ডিত মাণিক- 
রামের সহিত ব্রাহ্মণের “ আভাঘে কিঞ্চিৎ হ'ল শাস্ত্ৰ আলাপন 1” উপযাচক 
হইয়া বাক্মণ নিজের পরিচয় দিলেন__““রাজ্যধর বিদ্যাপতি, রঞ্চপুরে 
খাম, '' এবং বলিলেন, তুমি আমার কাছে পড়িতে আসিও, আমি 
‘তোমাকে সত্যস্বর্ূপ বিদ্যা শিখাইব, তাহাতে তুমি জগতে যশোলাভ 
করিবে । শেষে তিনি হাসিয়া কবিকে আগু বাড়াইতে কহিলেন ৷ মাণিকরান 
বলিতেছেন, “ আমিহ এলাম, তিনি রহিলেন বসে ।” দুই-চারি পা 
আগাইয়। কৰি পিছনে তাকাইলেন, কিন্ত বান্দণকে দেখিতে পাইলেন না । 
পরম বিস্মরগ্রস্ত হইয়া কবি ফিরিয়া গাছের তলায় আসিয়া খুঙ্গি-পূথি 
ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে একজন ধৰ্ম্ম-উপাসক “' পণ্ডিত ' 
সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন । 

ধৰ্ম্মের পাদুকা দুটি বাধা আছে গলে, 

বসিল। বিশ্বাম-আশে সেই বৃক্ষ-তলে । 
পণ্ডিত মাণিকরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ““ রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেলা এই 
পথে?" কবি বলিলেন, “' কি হেতু তাহারে খোজ, কিবা প্রয়োজন ?'' 
পণ্ডিত উত্তর করিলেন, ৰ 

চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা, 

পদ্মতুল্য সম্প্ৰতি পাদুকা করণ্সেৰা । 

পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ, 

সত্য মিথ্যা মোর কথা৷ বুঝিবে সাক্ষাৎ । 


পণ্ডিতের কশায় চকিত হইয়া মাণিকরাম চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন 
যে নিকটে এক সরোবর রহিয়াছে, এবং দীঘির পাড়ে গিয়া দেখিলেন, 
“ পীযুঘতুল্য জল, প্রফুল হইয়া আছে পদ্য শতদল ।"" সবস্ত্ৰ স্নান করিয়া 
মাণিকরাম কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিলেন বৰ্শ্বের পাদুকা পূজা করিবার 
জন্য। গাছের তলায় আসিয়া দেখেন, কোথায় বা পণ্ডিত, কোথায় বা 
ধৰ্ম্মের পাদুকা !  পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, সে সরোবরও নাই। ভীত হইয়া 
কৰি গাছের তলায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ধ্যান 


১১৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


করিয়া '' ধৰ্ম্মায় নম: ” বলিয়া পদ্যফুলগুলি নিকটস্থ অপর একটি পুকুরে 
ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের পানে চলিলেন। যখন বাড়ী 
পৌছিলেন তখন বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে । 
বাড়ীতে দুই দিন কাটাইয়৷ মাণিকরাম রঞ্পুরের দিকে চলিলেন ৷ 

হাজিপুর পার হইয়া কবি পা চালাইয়া দিলেন। ফলে, “ তারাজুলি 
তীরে গিয়া তুর্ণ উপনীত |” আবার জনহীন পথে দেখেন সেই ব্াহ্মণের 
মুভি, এবার সৌম্য নহে রুদ্রবেশ__ 

পূর্বক্ূপ সেই বিপ্র দাঁড়াইয়া পথে, 

আসা বাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে । 


সাক্ষাৎ শমনের মত দস্ম্যমুত্তি দ্বিজ মাণিকরামের সমীপে আসিয়া সাক্রোধে 
বলিলেন, “ বধিয়া তোমাকে আছি বাড়ির নির্বৃতি।”' কৰি সকাতর 
স্ততি করিয়া বলিলেন, 

দ্বিজ হইয়া দস্ম্যবৃত্তি দেখি বিপরীত, 

আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পত্ডিত। 


ব্রাহ্মণ কহিলেন, “' তোর পারা না৷ দেখি বর্বর, দস্স্যবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি 
সুনিবর।” সে যাহা হউক, আমার হাতে ‘‘ বুঝি তোর আজি হ'ল বিঘোর 
মরণ !'’ ব্রা্গণের এই নিদারুণ বাক্যে মাণিকরামের দুই চক্ষু হইতে 
অশ্ৰু ঝরিতে লাগিল। শেষে অনেক কষ্টে বলিলেন, “' তোমার নিকটে 
যাই অধ্যয়ন-আশে ।’’ এই কথায় কুদ্রমুত্তি সংবরণ করিয়া দ্বিজ বলিলেন, 
আমি এখন হাজিপুরে যাইতেছি, কিছু কাজ আছে; 

তুমি যাও বল গিয়। আমার ভবনে, 

না করিব বিলম্ব আসিব এইক্ষণে। 
ফিরিয়া বিপ্রকে আর দেখিতে না পাইয়া কবি ভয় পাইয়া রঞ্জপুরের দিকে 
.দৌড়াইলেন ॥ সেখানে গিয়া ঘরে ঘরে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলেন যে রঞ্তপুরে রাজ্যধর বিদ্যাপতি বলিয়া কেহ নাই। কৰি 
বালিতেছেন, 

ৰ্যামোহ বিস্তর পেয়ে ফিরে এলাম ঘর, 

যথোচিত চিন্তায় উৎকট হ'ল অর | 





ভি ০2 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১১৯ 


ৰানসিক উদ্বেগে এবং পীড়ার যন্ত্রণায় কৰি যখন একেবারে অধৈর্ধ্য হইয়া 
উঠিয়াছেন তখন হঠাৎ দেখিলেন যে সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে বসিয়া রহিয়াছেন ৷ 
মাণিকরামকে সাস্বনা দিয়া বাল্দণ 


কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ, 
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ । 

গীত রচ ধৰ্শ্বে, গৌরব হবে বাড়া, 
নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাড়া ৷ 


মাণিকরাম জিড্ঞাসা করিলেন, '‘ তুমি বট কেবা ?” ব্ৰাহ্মণ বলিলেন, 
“ দেশাড়ায় কৈলে যার সেবা,” আমি সেই ; “ বিশ্বের কারণ আমি ৰাকুড়া- 
রায় নাম ।"" বৰ্মমঠাকুর আরও বলিলেন, একখা প্রকাশ করিও না, তোনাকে 
সঙ্কট হইতে রক্ষা করিব, এবং '‘ অস্ত্যকালে দিব দুটি অভয় চরণ ৷" 
নিজের বীজমন্ত্র লিবিয়া দিয়া বলিলেন যে তাহা দেখিয়া লিখিলে অনগ ল 
কবিতা রচিত হইবে, এবং কবির চতুর্থ ভ্রাতা কাব্যের গায়ক হইবে, ও 
তাহাতে কবির “' জগৎ ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর ।” ধৰ্শ্মের গান গাহিবার 
কথায় কৰি ভীত হইলেন, কেননা তখনকার দিনে উচচ-দাতির ব্যক্তির 
পক্ষে ধর্সের পুজা করা ও বর্শ্দের গান গাওয়া সমাজবিরুদ্ধ ছিল । তাই 
কৰি বলিতেছেন, “ এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ ।”' ভয়ে ভয়ে 
ঠাকুরকে বলিলেন; ‘‘ জাতি ধায় তবে প্রভু বদি করে গান ৷” ঠাকুর 
উত্তর করিলেন, ‘‘ আমি তোর জাতি, ল্ভোমার অখ্যাতি হ'লে আমার 
অখ্যাতি ৷” ঠাকুর আরও বলিলেন, আমি সহায় থাকিতে তোমার কোন 
ভয় নাই, তোমার মত ময়ুরভটকেও আসি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, এখন 


বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া, 
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া । 


এই বলিয়া ঠাকুর অন্তৰ্দ্ধান করিলেন । এইরূপে ঈশ্বরের অনুগ্ৰহ পাইয়া 
মাণিকরাম ধৰ্মমবঙ্দল কাব্য ৰচনা করিয়াছিলেন । 

মাণিকরামের কাব্যের প্‌থিতে যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহা 
একটি বিঘম সমস্যা । তাহা হইতে অনেকে অনেক রকম তারিখ বাহির 








১২০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্ৰ রায় মহাশয়ের গণনায় পাওয়ঃ যায় 
১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ স্বীষ্টাব্দ। এই তারিখই যে মোটামুটি ঠিক 
তাহা অনেক দিক হইতে সমাধিত হয় । 
আাণিকরামের রচনা বন্দ নহে, তবে ঘনরামের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। 
কিন্তু হাস্যরসের স্থষ্টিতে মাণিকরাম কতকটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 
যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হর রানকাস্ত রায় ( কৌলিক উপাধি 
সামন্ত ) সর্বশেষ ধন্দরনঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ইহার কাব্যরচনা- 
কাল হইতেছে ১১৯৭ সাল অথাৎ ১৭৯০ শ্রীষ্টাব্দ ৷ বর্ধমান শহরের 
দক্ষিণে দামোদরের অপর পারে সেহারা গ্রামে রামচন্দ্রের নিবাস ছিল। 
বুড়া-রায়ের অধিষ্ঠান ছিল ॥ ইহারই আদেশে কৰি ধৰ্শ্মমনঙ্জল কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । এ 
বৰ্ম্মগাকুরের অহেতুক কৃপা বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়া রামকান্ত যে 
আত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘভাগে বর্ধমান জেলার 
দক্ষিণাংশের চাষী ঘরের দুৰ্লভ বাস্তব ছবি পাইতেছি॥ বর্ণ নাটির সাহিত্যিক 
মুলাও অবঙ্ঞেয় নর। বেকার অবস্থায় গৃহবাসী যুবক কবি নিজের মনের 
যে অকারণ দ্বন্ঘ ও বিক্ষোতের পরিচয় ও বিশ্লেদণ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে 
আলেখ্যটি আধুনিক সাহিত্যের সর্ধযাদা পাইয়াছে। 
রামকান্ত বলিতেছেন, একদা তিনি মাস ছয় বেকার হইয়া ঘরে 
বশিয়া ছিলেন। চাঘবাসের কাধ্যে তাঁহার মন আদৌ বসিত না ॥ 
অকৰ্ম্ম৷ অবস্থায় পড়িয়া তাঁহার মন দিন দিন উচাটন হইতে লাগিল । 
অথচ কেন যে এই অস্থিরতা তাহাও বুঝিতে পারিতেন ন৷ ৷ কৰি 
[লিখিয়াছেন, 
দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন, 
প্রবৃত্তি না লয় কিসে বিচলিত মন । 
ধড়ফড়, করে প্রাণ অন্তর বিকল, 
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল । 
দিবানিশি শয়নে স্বপন দেখি কত, 
দিন কুড়ি উচাটনে যায় এই সত। 


ভি লক 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১২১ 


কাহারে না বলি কিছু অন্তর মরে,  * 
সারাদিন বেড়াই সভার ঘরে ঘরে | 


লোকের বাড়ী বাড়ী বেড়াইলেও লোকের সঙ্গও বেশীক্ষণ ভাল লাগে 
না, এবং লোকের কথাও কানে বিঘ লাগে ॥ 
নিদ্রা নাই শয়নে পর্বরী জাগরণে, 
উদ্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে । 


তখন ভাদ্র মাস, চাঘের সময়। একদিন রামকাস্তের পিতা তাহাকে 
বলিলেন, মাঠে কৃঘাণদের জলপান লইয়া যাও; 
তৈল মাখিয়া যাও কর্যা এশা স্নান, 
সেইখানে দিবে কৃমাণের জলপান ৷ 


বাপের কথায় কবির মনে রাগ হইল, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া তৈল না৷ 
০ মাৰিয়া তিনি জলপান লইয়া চলিলেন ॥ বাড়ীর বাহির হইতে না হইতেই 
* কতকগুলি শুভলক্ষণ দেৰিয়া তাহার মন কতকটা স্থির হইল। 


নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাথায়, 
সেজ বনি পূৰ্ণ কুন্ত বামে লয়্যা যায়। 


একটু আগাইয়া গিয়া বুড়া-রায়ের স্থান বাবলা -তলায় পে ছিয়া দেখিলেন 
যে বাবলা গাছের উপর শঙ্ঘচিল বসিয়া ড্বাকিতেছে। কৰি প্রসনুতর 
চিত্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া মাঠের দিকে চলিলেন। কৃঘাণের৷ উত্তর 
মাঠে খাটিতেছিল। তাহাদের জলপান দিয়া রামকাস্তের “ মনে হল্য ধান্য 
সব দেখিয়া বেড়াতে ।”' উত্তর মাঠের বান দেখিয়া তিনি পশ্চিম ও 
ন্দক্ষিণ মাঠের ধান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । “ দেখা হল্য সৰ 
বসি আর বাড়া লাই '’ ভাবিয়া রাসকান্ত বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ 
করিতেছেন, fl 

হেনকালে মনেতে হইল আচন্বিতে, 

পূব মাঠে বিঘা চারি রহিল দেৰিতে। 


এদিকে “বেল হল্য বিস্তর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে,” সুতরাং রাসকান্ত ভাবিলেন, 








১২২ বাজালা সাহিত্যের কথা 


এখন পূব মাঠ থাক্‌, বাড়ী যাই । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মনে বিপরীত ইচাও, 
জাগিয়া উঠিল। কবি লিখিতেছেন, 

তাহে কিবা দেব-পাক বুড়ার করণ, 

সেই ভূয় দেখিতে আমার গেল মন। 

মনে মনে ভাবিয়া চলিনু সেই খেতে, 

বিপরীত রোদ্রুতে চলিতে নারি পথে । 


কতকদুর গিয়া কবি এক পুকুরের পাড়ে “ অশ্ব বৃক্ষের তলে পূর্বমুখ 
হয়্যা ” দাড়াইলেন । পুকুরে নামিয়া জল খাইয়া কবি আবার চলিলেন ৷ 
কি জানি কেন পুকুর পার হইতেই তাঁহার গা ছমছম করিতে লাগিল । 
তবুও তিনি পা চালাইয়া ক্ষেতে গিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলেন, তাহার 
পর বাড়ীর দিকে মুখ করিলেন, কিন্তু ‘ হেন কালে দিশ৷ যেন লাগিল 
নয়নে ।” রামকান্ত বলিতেছেন, 
চলিতে না৷ পারি চোখ ঘুসে ঢুলদুল, 
বিশেষে বিস্তর বেলা তৃষ্ণায় আকুল । 


হঠাৎ কবি দিনে অন্ধকার দেখিয়া যেন মুহূর্তের জন্য সন্বিত্হারা হইয়া 
গেলেন ৷ যখন চোখ চাহিলেন তখন সন্মুখে এক অপূর্ব ব্রাপমুন্তি 
তাঁহার চোখে পড়িল । কবি লিখিয়াছেন, 


অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ কপালে কানেতে জবা ফুল, 
মাথায় লম্বিত জটা সপ-সমতুল, 

দিব্য ধুতি পরিধান কুন্ম-আকার, 
অকস্মাৎ দাগডাইল সন্মুখে আমার । 


বান্দণকে দেখিয়া রামকাস্তের ভয় স্বিওুণ বাড়িয়া গেল, তিনি কিংকৰ্ত্তব্য- 
বিষূঢ় হইয়া গেলেন ৷ ব্াক্ষণ রামকাস্তের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, তোমাকে 
আজ সকাল হইতে খ্‌জিতেছি কিন্জ তোমাকে ইতিপূৰ্বে একলা পাই নাই 
তাই দেখা দিতে পাঁরি নাই__ 

প্রভাত হইতে আজি খঁজিছি তোমারে, 

সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই সভার ঘরে ঘরে । 








বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১২৩, 


যার রে যাও তুনি সঙ্গে ফিরি আমি, " 
বার দুই ডাকিনু শুনিলে নাই তুনি । 
একলা না পাই তোরে বলিতে কারণ, 
অধ্য-মাঠে দেখ্যা তেই আইলাম এখন ৷ 


ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন, তোমাকে দিয়া আমি “ ৰারমতি ” পাখি লেখাই ৷ 


রামকান্ত অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে 
আসিতেছেন? ব্ৰাহ্মণ উত্তর করিলেন, আমার বাস সৰ্বস্থানে, তবে বিশেষ: 
করিয়া সেহারায় থাকি, কেন না 


এই গ্রামে আছে বাঞ্চারাম সরকার, 
বাপের সমান সেবা করিল আমার ৷ 


ৰ 
ৰ 
ৰি 
ন 
চ 


ন্‌ শুনিয়া প্রভুর কথা মনে বাড়ে ভয়, 
নে বুঝিতে না পারি এ কেমন দ্বিজ হয়। 


কৃষ 


রামকাস্তকে তিন বার ডাকিয়া “' বারমতি "' লিখিতে বলিয়া বাহ্মণ-ঠাকুর 
অস্তহিত হইলেন। রামকাস্ত কোন রকমে বাড়ী ফিরিয়৷ আসিলেন, 
আসিবার সময়ে বাবলা-তলায় প্রণান করিতে ভুলিলেন না। কৰি, 
লিখিয়াছেন, 

মনে নাই ক্ষুধা তৃষ্ণ৷ স্নান করিবারে, 

রে আগি বসিতে নয়ানে চুল ধরে ॥ 

উত্তর-দুয়ারি ঘরে করিনু, শয়ন, 

জাগ্রত থাকিয়া যেন ঘুমে অচেতন । 

স্মান করিবার হেতু বলে মাত৷ পিতে, 

ইচ্ছা হয় তাদিগে উত্তর নাই দিতে । 
তঙ্গার ঝোঁকে রাসকান্ত স্বপ্য দেখিলেন যেন সেই বাহ্মুণমূত্তি শিয়রে বসিয়া। 
বলিতেছেন, 
8 দেখা দিনু মাঠেতে চিনিলে নাই মোরে, 

বুড়া-রায় থাকি আনি সরকারের ঘরে । 


১২৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা তি 


বহুকাল হইতে আমার ইচ্ছা আছে তোমাকে দিয়া আনার গান লেখাইব | 
এখন শীঘ্‌ উঠিয়া আন-ভোজন করিয়া লিবিবার আয়োজন করিয়া রাখ, 
কাল সকাল হইতে লিখিতে বসিও। কোন চিন্তা করিও না, 

জাগাব তোমার নাম দেশ-দেশাস্তরে, 

ঘোরতর বিপদ তারিয়া দিব তোরে । 

আজি হইতে তোর আমি হইলাম সখা, 

রাখিব তোমার কীন্তি পাঘাণের রেখা । 


ামকান্তের মাথায় হাত দিয়া ঠাকুর তিরোহিত হইলেন । 
রামকান্ত আনাহারের পর বাঞ্ধারাস সরকারের কাছে গিয়া সব কথা৷ 

বলিলেন। সরকার আনন্দিত হইয়া লিখিবার সরঞ্জাম সব ঠিক করিয়া 
রাখিলেন। পরের দিন সকালে সরকারের গৃহে গিয়া রামকান্ত ধৰ্ম্মমঙ্গল- 
বচন৷ সুরু করিলেন । আগে আরম্ভ করিলেন জাগরণ পালা । সাত 
দিনে একুশ পাতা পুথি লেখা হইবার পর কবির কলম আর সরিল না। 
কৰি বলিয়াছেন, 

লিখিতে লিখিতে আর পুথি নাই চলে, 

মহাল্মদ সনে লক্ষ্যা উত্তরের কালে । 

ভাবিনু বিস্তর যদি পদ না চলিল, 

উঠিয়া আইনু পুথি পড়িয়া রহিল । 


কৰি পথি ফেলিয়া উঠিয়া গেলে সরকারের মেজ ছেলে গঙ্গারাম সযত্রে 
পাখি বাধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিল। এইভাবে দশ বার দিন কাটিয়া গেল । 
তাহার পর বিজয়৷-দশনী রাত্রে . পুনরায় বুড়া-রায় রামকান্তকে স্বপ্নে 
বলিলেন, 
অতঃপর কলম ধরিয়া লেখ পুথি, 
4 অবহেলে লেখা তোর হবে বারমতি । 
আরও বলিলেন, প্রত্যেক পদ তুমি এই পয়ার দিয়া৷ আরম্ভ করিবে, তাহা 
রাজরাজেশ্বর প্রভু রাখেন সেহারা । 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১২৫ 


ঠাকুর আরও বলিয়া দিলেন. লিবিতে লিবিতে পদ ভুল গেলে আমাকে 
স্‌।রণ করিও, 


তোমার কলমে আমি স্থির হয়্যা রব, 
আপনি কলম ধর্যা পুথি লিখে দিব । 
যখন দেখিবে যে কলম নাই সরে, 

পুথি বেন্ধে বাবে স্নান করিবার তরে | 


অতঃপর ঠাকুরের আদেশ অনুসরণ করিয়া নূতন উদ্যমে রামকাস্ত 
অনায়াসে বাঘটি দিনে কাব্য-রচনা। শেঘ করিলেন। 


এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে, 
আরন্ত করিনু শুক্ল একাদশী দিনে । 
মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে, 
বারমতি সাঙ্গ হলা বাঘট দিবসে । 


তাহার পর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া কৰি 
আত্মকাহিনী শেখ করিয়াছেন । 

সহদেব চক্রবর্তীর ধৰ্ম্মপূরাণ বা অনিলপুরাণ বা ধৰ্ম্মমঙ্গল পুরাণজাতীয় 
গ্রশ্থ। ইহা ধর্দ্মঙ্গল কাব্য নহে, ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই। 
সহদেবের কাব্য কতক অংশে শিবায়ন, কতক অংশে নাথ-যোগীদের পুরাণ- 
কাব্য, আর কতক অংশে ধর্দ্রপুরাণ। শেমের অংশে রামাই পণ্ডিতের 
কাহিনী এবং ধৰ্ম্মপূজার শ্রেটত্ব- সম্বন্ধীয় অপর দুইচারিটি কাহিনী আছে। 
শৃন্যপুরাণে উদ্ধৃত নিরঞ্জনের উদ্মা ( ““কুণ্মা ” ) ছড়াটি এই অংশেই আছে ॥ 
বর্ধান্ধ ফকীরেরা কিরূপে দক্ষিণরাচের কোন কোন গ্রাম বিধুস্ত করিয়াছিল 
তাহারই একটি কাহিনী এই ছড়াটির মধ্যে প্রতিধুনিত হইয়াছে। ॥সহদেব 
চক্রবস্তীর কাব্য ১৭৩৫ ব্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত হইয়াছিল ॥ . 
সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ । ইহাদের নিবাস ছিল হুগলী জেলায় 
স্বারহাটার নিকটে রাধানগর গ্রামে । 








১, 


১২৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং বিবিধ কাব্য 


পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দীতে শিবের গৃহস্থালীর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি 
অনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্তভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু শিবের বিঘয়ে 
স্বত্ব গানও অপ্রচলিত ছিল না । শিবের বিষয়ে স্বতত্ব কাব্য যাহা পাওয়া 
গিয়াছে তাহার কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে নহে । 

শিবের বিঘয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা কাব্য হইতেছে রামেশ্বর ভটাচার্যের 
শিবায়ন বা শিবসংকীর্ন। রানেশ্বরের আদি নিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমার 
বরদাবাটি পরগনায় যদুপুর গ্রামে । পরে কৰি কর্ণ গড়ের রাজ। যশোমস্ত 
সিংহের আশ্বয়ে মেদিনীপুরের নিকটে অযোধ্যানগরে আসিয়া বাস করেন । 
রামেশ্বরের শিবায়ন-রচনা সমাপ্ত হয় ১৬৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১০-১১ 
্বীষ্টাব্দে। 

-=// ৰ্মামেশুৰের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেঠকাব্যগুলির অন্যতম ৷ 
ৰচনাভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মত অত সুন্দর না হইলেও ইহার কাব্যে সাধারণ 
মানুঘের খরগৃহস্থালীর ব্যাপার অত্যান্ত সহৃদয়তার সহিত ৰণিত হইয়াছে 
বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্ৰাহী হইয়াছে। তাহা ছাড়া কাব্যাটতে বিকৃত- 
রুচির বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। কবি যথাৰ্থ ই লিখিরাছেন, ‘‘ ভবভব্যা 
ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ।'" ৮ 
১. ৰামেশুৰ একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন । 
এই কাব্যাটি শিবায়নের পূর্বে রচিত হইয়াছিল । কবি তখনও যদুপুর 
পরিত্যাগ করেন নাই । এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ, এবং 
সেই কারণে ইহার সসাদরও অধিক । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ আরও দুইজন কৰি শিবায়ন-কাব্য রচনা 
- করিয়াছিলেন---বামকৃষ্ণ দাস কৰিচন্দ্ৰ এবং রাসরাম দাস। 

বৰ্ম্মনঙ্গল-কাবোঁর মত সত্যানারারণের পাচালীরও উদ্ভব হয় দক্ষিণরাঢ় 
অঞ্চলে । তবে ধৰ্ম্মবঙ্গলের সত ইহার প্রসার এ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
অল্পকালমধ্যে ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্ৰ এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রসার 
‘লাভ করে। হিন্দুদিগের তরফ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির 
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সংস্কৃতিগত মিলন-প্রচেষ্টার ফলে এই কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। পীর 
এবং ফকীবেরা সাধারণত: হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই 
শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেন, এই কারণে পীরের উপাসনা দুই বৰ্শ্বের মিলনের সেতু- 
স্বরূপ হইয়াছিল । সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর, পীরের দেবসংস্করণমাত্ৰ, 
ফলে অতি সহজেই বিষ্ণুর সহিত ইহার একীকরণ হইয়া যায় । 
সতানারায়ণের পাঁচালী বৃতকথার মত। প্রাচীন বাঙ্গালার সকল 
দেবমঙ্গল কাব্যের মধ্যে শুবু এইটিই এখনও পুজার অঙ্গ হিসাবে ৰুতকথার 
মত পঠিত ও শ্রচ্ত হইয়া থাকে । প্রচলিত কাহিনীটি সৰ্বজনজ্ঞাত বলিয়া 
এখানে দেওয়া গেল না। 
সত্যনারায়ণ কাব্যের প্রাচীনতম কৰি হইতেছেন ঘনরাম চক্রবত্তা, 
রামেশুর ভট্টাচাৰ্য্য, ফকীররাম কবিভূঘণ এবং বিকল চট্ট। তাহার পর 
“' দ্বিজ '' রামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ( ইনি দুইখানি সত্যনারায়ণের 
পা'চালী লিখিয়াছিলেন__একখানির রচনাকাল ১১৪৪ সাল অৰ্থাৎ ১৭৩৮ 
‘খৰীষ্টাব্দ ), কৰিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন (ইহার কাব্যের নাম হৰিলীলা, রচনা- 
কাল ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্ৰাষ্টাব্দ ), “' কৰি '’ শঙ্কর, দৈৰকীনন্দন, 
“ গঙ্গারাম, “' দ্বিজ '' হরিদাস, “' বিদ্যাপতি '' ইত্যাদি। রঙ্গপুর জেলার 
অন্তর্গত মহীপুর গ্রাম-বাসী বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যের বিষয় সম্পূর্ণ 
অভিনব ৷ এই কাব্যে সত্যপীর দেবতা নহেন, তিনি মানুঘ, মালঞ্চার 
রাজা মহীদানবের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ৷ অনুচ কন্যার গৰ্ভজাত 
শিশুকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল । নহীদানুবের পুরোহিত কুশল ঠাকুর 
শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুঘ করেন। একদিন বালক সত্যপীর মাল 
নগরীর পশ্চিমে নূর নদীর তীরে একটি পূৰি কুড়াইয়া, পান। কুশল 
ঠাকুরের নিকট আনিলে তিনি দেখিলেন যে পূথিটি কোরান। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে কোরান-পাঠ নিণিদ্ধ বলিয়া কুশল বালককে যেখানে পূথিটি পাইয়া- 
ছিলেন সেখানে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। কুশলের আদেশ শুনিয়া 
সত্যাপীর তর্ক জুড়িয়া দিলেন এবং তর্কের ফলে প্রতিপন্ন করিলেন যে 
কোরানে পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু- ও মুসলমান-ধৰ্ম্ম পরস্পর-বিরোধী নহে । 
_ চট্টগ্ৰাম অঞ্চলে সত্যপীরের মত ন্রিলোক্যপীরের গানও প্রচলিত 
আছে। মুসলমানদিগের সধ্যে ময়মনসিংহ ও চবিবশ পরগনা অঞ্চলে 
গাজী সাহেবের গান এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের প্রায় সর্বত্র 











১২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
মাণিকপীরের গান এখনও চলিত আছে।* কিন্ত সাহিত্য হিসাবে এই 
গানগুলির বিশেষ কিছু মূল্য নাই । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কৰি গঙ্গার মাহাস্ম্য-বিঘয়ে গঙ্গামঙ্গল-কাবক্ক 
রচনা করিয়াছিলেন । এই কাব্যের মূল কাহিনী হইতেছে পৌরাণিক 
আখ্যায়িকা__-ভগীরণ-কর্তৃক গঙ্গাবতারণ । এই সকল কবির গঙ্গামাহাত্মা- 
বিঘয়ক কাব্য পাওয়া গিয়াছে__গৌরাক্গ শৰ্ম্মা, জয়রাম দাস, “দ্বিজ '* 
কমলাকান্ত, শঙ্কর আচাৰ্য্য এবং উলা-নিবাসী দুর্গ প্রসাদ মূখুটি। দুগ।- 
প্রসাদের কাব্য গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে রচিত 
হইয়াছিল । গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে কবির 
ৰাল্তব-দৃষ্টিন ও সরসতার বিশেঘ পরিচয় আছে। 

সূৰ্য্যের সম্বন্ধে দুইখানি বৃতকথাজাতীয় কাব্য পাওয়া গিয়াছে । 
রামজীবনের সূর্ধ্যমঙ্গলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। এই কাব্য ১৭০৯- 
১০ খ্রীষ্টাব্দে . রচিত হইয়াছিল। অপর কৰি হইতেছেন “ দ্বিজ '" 
কালিদাস। “*হ্িজ '' শন্ভুরামের জীমৃতমঙ্গল কাব্য সূর্ধাপুত্র জীমৃত-* 
বাহনের জিতাষ্টমী-বৃতকখা-বিঘয়ে রচিত। 

সরস্বতীর মাহাস্ব্য-বিয়ে তিনখানি মাত্ৰ কাব্য পাওয়া গিয়াছে । একটি 
হইতেছে দয়ারাম-রচিত সারদাচরিত, আর একটি ‘‘ দ্বিজ “ ৰীরেশ্বর-রচিত 
সরস্বতীমঙ্গল। বাসুদেব দাসের কাবা নিতান্ত ক্ষুদ্ৰ । 

লক্ষ্্ীমাহাস্ম্যবিঘয়ক কাব্যের মধো ‘‘ দ্বিজ '’ ধনঞ্জয়ের এবং “' গুণরাজ 
খান ”-উপাধিক বৈশ্য শিবান্ন্দ করের কমলামঙ্গল উল্লেখযোগ্য । ইহা 
ছাড়া বহু কবির রচিত লক্ষ্মীর বৃতকথার ছড়া বা কাব্য পাওয়া গিয়াছে । 
অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা । 

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল স্থানীয় দেবতার বিদয়ে একাধিক কবিতা, 
ছড়া বা গান প্রচলিত আছে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন-_ _বৈদ্যনাথ, 
তারকনাথ, মদনমোহন, যোগাদ্যা এবং কিরীটেশ্বরী । উত্তর ও পূর্ব বঙ্গেও 
এইজাতীয় কবিতা বিরল নহে । 

সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গঙ্গারাম চক্রবর্তীর পুত্র 
বিদ্যাভূঘণ-উপাবিক কুদ্ররাম চক্রবন্ভা একখানি ঘষ্টীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন-। 
কাব্যটিতে তিনটি উপাখ্যান আছে ৷ প্রথম উপাখ্যানে ঘণ্টার ও কাত্তিকেয়ের 
জন্ম এবং তারকাস্সুর-বধ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বণিত হইয়াছে । 


৮ লা 
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দ্বিতীয় উপাখ্যানে কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যল্ষ্ট রাজ! ক্ষেত্র -মিশ্বের পুত্র, মী 
দেবীর" অনুগৃহীত দেবীবরের বিচিত্র কাহিনী ও পিতৃরাজ্য-উদ্ধার বণিত 
হইয়াছে। তৃতীয় উপাখ্যানে কলাবতীর কাহিনী । এই অংশ পাওয়া 
যায় নাই। 


২৪ 
বিদ্যাস্থন্দর কাব্য £ ভারতচন্দ্ৰ ও রামপ্রসাদ 


৯ষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যান্ন্দর কাহিনীর সমাদর হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গে 
ভাগীরথীর তীরবন্তাঁ অঞ্চলে । ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পতনশীল, 
মুসলমান সম্রাট ও নবাবদিগের দরবারের আড়ম্বৰ এই অঞ্চলের শিক্ষিত- 
সমাজের মনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত ও বিঘাক্ত করিয়া তুলিতেছিল । 
সমাজ তখন অবনত্তিপ্রবণ, সুতরাং এ সময়ের বিদ্যাস্সন্দর-প্রণয়কাহিনীতে 
৬ এবং বিকুতরুচি তর্জা ও কবিগানে তখনকার দিনের শিক্ষিত ও ধনী 
সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় মিলিতেছে। 

এই সময়ে বিদ্যাস্ুন্দর কাব্য-রচয়িতা অন্ততঃ সাতজন কবির সন্ধান 
পাওয়া যাইতেছে__বলরাম কবিশেখর, ভারতচন্দ্ৰ রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ 
সেন কবিরঞজন, নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ব, রাধাকান্ত মিশ্র, কবীন্দ্র চক্রবর্তী 
এবং প্রাণরাম চক্রবত্তী। বলরাম কবিশেখরের কাব্যের রচনাকাল জানা 
নাই ; কৰীন্দ্ৰ চক্রবর্তীর কাব্য সমগ্র পাওয়া ঘর নাই ; প্রাণরাম চক্রবন্তার 
নাম মাত্র জানা আছে। নিধিরাম আচাৰ্য্যের বিদযান্ুন্দর কাব্য রচিত হয় 
১৬৭৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে । ভারতচন্দ্র ও ৰামপ্রসাদ 
দুইজনেই বড় কৰি ছিলেন । ইহাদের কাব্য আলোচনার পূর্বে বিদ্যান্ন্দর- 
কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি ॥ 

সুন্দৰ নামে এক বিদেশী রাজপুত্র এক মালিনীকে দূতী করিয়া রাজ-. 
কন্যা বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে। বিদ্যার মাতা কন্যার গোপন 
প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিয়া স্বামীকে বলিয়া দেন] রাজা কোটালের 
সাহায্যে লুন্দরকে ধরিয়া ফেলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুন্দর 
দেবী কালিকার বরপুত্র, সুতরাং দেবী যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া সুন্দরকে 
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উদ্ধার করেন। *সুন্দরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার 
বিবাহ দেন ৷ ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যানন্দরের গল্প | 

এই গৱের মূল পাওয়া যায় বিহলনের চৌরপঞ্চাশিক৷ নামক সংস্কৃত 
কবিতায় ॥ পরবর্তা কালে ইহাকে সংস্কৃত নাটকে পরিবন্তিত করা হইয়াছিল 
বলিয়া অনুমান হয়। বররুচির নামিত যে বিদ্যান্ন্দর নাটক পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা অর্বাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। মুল উপাখ্যানে দেবতার 
সম্পৰ্ক ছিল না । পরবর্তী কালে সুন্দরকে দেবীর ভক্ত উপাসক বা বৰপুত্ৰ 
দাড় করাইয়া বন্দরের ছাপ দিয়া কাহিনীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করা 
হইয়াছে । সেকালে দেবদেবীর কথা না৷ থাকিলে তাহা সাহিত্যই হইত 
লা। ধর্দের রাড্তা-মোড়া হইলেও ইহা যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল 
তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলদ্ব হয় না । 

বিদ্যানগন্পর-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কৰি ভারতচন্দ্র। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ইহার অনুদামঙ্গল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য । ভারত- 
চন্দ্রের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেমের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 
কবিদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়ছিল। ভারতচন্দৰেৰ 
জন্মস্থান হইতেছে হাওড়া ও হুগলী জেলায় সীমান্তে আধুনিক ভুরশুট 
প্রাচীন ভূরিশ্বেষ্টি পরগানায় পৌঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম | ইহার পিতা নরোন্্র- 
নারায়ণ স্লায় সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, পরে ইহার অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। 
ভারতচন্দ্রের জীবন অশেদ বৈচিত্রাপূর্ণ ছিল। নানা দুঃখকষ্টের পর 
ইনি মহারাজা ক্ৰুচন্দৰের আশ্রয় পান এবং সুলাজোড়ে বসতি করেন। 
তথায় ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে আটচলিশ 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন । 

ভারতচন্দ্রের অনুপূর্ণা মঙ্গল বা অনুদামঙ্গলকে “ মঙ্গল '' জাতীয় 
মহাকাব্য বলা যাইতে পারে । ঠিকসত বিচার করিলে অবশ্য ইহাকে 
মঙ্গলকাব্য বলা যায় না, যেহেতু কেবলমাত্ৰ দেবীর পুজা প্রচারের জন্য 
.ইহা লিখিত হর নাই, এবং পূজ৷ বা বতের আনুষঙ্গিক হিসাবে পঠিত বা 
গীত হইবার জন্যওএরলচিত হয় নাই ॥ অনুপূর্ণামঙ্গল তিনটি স্বতত্ব কাব্যের 
সমষ্টি ; এই তিনটি কাব্য__অনুদাসঙ্গল, কালিকালঙ্গল বা বিদযান্্দর, এবং 
অনুপুর্নীম্গল বা সানসিংহ-_তি স্ষীণভাবে একসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। 
ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল লেখা সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ শকাব্দে 
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১৭৫২-৫৩ ধ্বীষ্টাব্দে । ভারতচন্দ্ৰ আরও কয়েকখানি ছেট ছোট কাব্য এবং 
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইখানি হইতেছে সত্যনারায়ণের 
পাঁচালী (একখানির রচনাকাল “সনে রুদ্র চৌগুপা ”' অর্থাৎ ১১৪৪ 
সাল ) ভারতচন্রের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনা- 
ভঙ্গিতে । খাটি বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী শব্দের 
এমন সুসমজ্জস প্রয়োগ আর কাহারও রচনায় দেখা যায় নাই । নানারকম 
সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা ৰচনা করিয়া কবি অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য 
দেখাইয়াছেন॥ কালিকামঙ্গলের মধ্যে যে গানগুলি আছে সেগুলিই বোধ 
হয় কবিতা হিসাবে ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা । 
স্থুৰিখ্যাত শাক্ত সাধক ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের নিবাস ছিল 
হালিসহরের নিকটে কুমারহট গ্রামে । ইহার জীবনী সম্বন্ধে নানারকম 
কাহিনী প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম ॥ মহারাজা 
কৃষণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্র যেমন গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন রাস- 
প্রসাদও তেমনি কবিরঞ্জন আখ্যা লাভ করেন। বাসপ্রসাদও একখানি 
কালিকামঙ্গল বা বিদ্যান্জন্দর কাব্য রচনা করেন। ইহা ভারতচন্ররের 
কাব্যের পরে রচিত হয়। ভারত্চন্দ্রের কাব্যের সহিত রামগ্রসাদের 
কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিল্পচাতুখ্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে 
ভারত্রচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ট হইলেও চরিব্রচিত্রণে রামপ্রসাদের কাব্য হইতে 
অপকৃষ্ট । রাসপ্রসাদের অঙ্কিত চরিত্রগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক এবং যথাযথ । 
রামপ্রসাদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিকামঙ্গল কাব্য নহে, তাহার 
ভক্তিবিঘয়ক সঙ্গীতগুলি। রামপ্রশাদের শঙ্সমাবিঘয়ক গানগুলির রচনার 
এবং সেগুলির বিশেষ সবরের মধ্য দিয়া কবির ভক্তহৃদয়ের সাম্যবোধ, 
দৃঢ়বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলত৷ এমন মৰ্ম্মস্পৰ্শীভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
যে আজ প্রায় দুই শত ব্থসর পরেও গানগুলির সমাদর ও নর্ধগাদা এতটুকু 
কমে নাই । 
রাধাকান্ত নিশ্বের কাব্য রচিত হয় ১৬৮৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৭- 
৬৮ বৰীষ্টাব্দে। কবি স্বীয় কাৰ্যকে “'শ্যামার সঙ্গত '' বলিয়া উল্লেখ 


, করিয়াছেন। কবির নিবাস ছিল কলিকাতায় । যতদূর জানা যাইতেছে 


তাহাতে বোধ হয় রাধাকাস্তই হইতেছেন খাস কলিকাতার প্রাচীনতম কবি । 
কাব্যের রচনাভঙ্গি সুন্দর এবং গ্ৰাম্যতাবজিত । 
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শৈব সিদ্ধাদিগের গাথা 


প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে শিব-উপাসক এক যোগী-সম্পৃদায় 
ছিলেন। তাঁহাদের আদি চারি সিদ্ধা ছিলেন মতস্যেন্্রনাথ বা মীননাথ, 
গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা । এই চারি সিদ্ধার মাহাস্ব্যসূচক 
অলৌকিক কাহিনী বা গালগন্স বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। এই কাহিনীগুলি দুই ভাগে পড়ে--(১) মীননাথ-গোরক্ষনাথের 
কাহিনী এবং (২) গোবিন্দচন্দ্রময়নামতীর কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে 
দেবীর ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্তি এবং পরে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক 
তাঁহার উদ্ধার বিবৃত হইয়াছে । নীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার 
নিয়ে দেওয়া গেল। 

আদ্যদে ও আদ্যাদেবী কর্তৃক দেবাদি স্থষ্ট হইবার পর মীননাথ, 
গোরক্ষনাথ, কানুপা, হাড়িপা, এই চারি সিদ্ধার উৎপত্তি হুইল, তাহার পর 
এক কন্যা হইল ; ইনিই গৌরী । 'আদ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে 
বিবাহ করিয়া মর্ত্যলোকে চলিয়া আসিলেন। এদিকে চারি সিদ্ধা বায়ু- 
মাত্ৰ ভক্ষণ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন। গোরক্ষনাথ সীননাথের, 
এবং কানুপা। ( কৃষ্ণপাদ ) হাড়িপার (নামান্তরে জালক্করিপাদের) ভূত্যরূপে 
পরিচর্ধ্যা করিতে লাগিলেন । 

একদিন ক্ষীরোদসাগরে মঞ্চের উপর বলিয়া শিব ও গৌরী তন্ত্বালোচনা 
করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সীর্ননাথ সতস্যন্দপে গিয়া তত্তৃকথ৷ “' মহাজ্ঞান "” 
শুনিয়া ফেলিলেন। দেবী জানিতে পারিয়া শাপ দিলেন যে একদিন মীন- 
নাথ এই মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইবেন । শিবগৌরী তাহার পর কৈলাসে 
চলিয়া গেলেন । চারি সিচ্ধা চারিদিকে চলিলেন__পূর্বদেশে হাড়িপা, 
দক্ষিণদেশে কানুপা, পশ্চিমদেশে গোরক্ষলাথ এবং উত্তরদেশে 
‘মীননাথ । 

গৌরীর ইচ্ছা হুইল যাহাতে চারি সিদ্ধা বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ 
হন। শিব বলিলেন, উহার! বিবাহ করিবে না । দেবী তখন তীহাদিগন্ে ' 
ছলনা করিলেন। এক গোরক্ষনাথ ছাড়া তিন জনেই দেবীর ছলনায় 
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ভুলিয়া গেলেন। দেবী তিনজনকেই অভিশাপ দিলেন। হাড়িপাকে 
বলিলেন, 
হাড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী-ঘর, 
হাতে ঝাড় লও তুমি কাৰেত কোদাল । 
কানুপাকে বলিলেন, 
তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া । 
মীননাথকে বলিলেন, ভুমি কদলী-নারীর দেশে গিয়া তাহাদের রাজা 
হইয়া থাক । 
দেবীর শাপে মীননাথ কদলীর দেশে রাজা হইয়া রহিলেন। মহাজ্ঞান 
তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন ; সাধারণ লোকের মত ভোগন্থখে তাঁহার দিন 
কাটিতে লাগিল । 
এদিকে গোরক্ষনাণ একদিন বকুলতলায় বশিয়া আছেন, এমন সময় 
আকাশপথে কানুপ॥ যাইতেছিলেন, তাহার ছায়া গোরক্ষনাথের গায়ে লাগিল । 
গোরক্ষনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া তাবিলেন, কে এমন মুখ আছে যে আমাকে সম্রম 
করে না। ক্রোধে তিনি এক পাটি জুতা উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন ; 
জুতা কানুপাকে ধরিয়া আনিল ॥ গোরক্ষনাথ বলিলেন, “মোর পরে আসন 
যাও কেমন সাহসে ৷”  কানুপা হাসিয়া বলিলেন, বুঝিলাম, তুমি বড় 
সিদ্ধ৷ হইয়াছ ; কিন্ত ওদিকে যে তোমার গুরু “ কদলীর ভোলে ” পড়িয়া 
রহিয়াছে ; তাঁহার আয়ু: আর তিন দিন মাগ্য অবশিষ্ট আছে; পার তো 
ইতিমধ্যে তাহাকে রক্ষা কর গিয়া । 
গোরক্ষ তখন ছুটিলেন যমের দণ্ডরে। সেখানে মীননাখের আমুর 
হিসাব সব কাটিয়া দিয়া বকুলতলায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ তাহার পর 
স্রাঙ্গণবেশে চলিলেন কদলীর দেশে লঙ্গ, মহালঙ্গ এই দুই অনুচর লইয়া | 
স্বাহ্মণবেশে সেখানে সুবিধা হইল না৷ দেখিয়া গোরক্ষ তখন যোগিবেশ ধারণ 
করিলেন । কিন্ত রাজদ্বারে যোগিবেশধারীর প্রবেশ্ঠ নিঘিদ্ধ। নর্ভকী 
ভিন্ন কোন ব্যক্তি মীননাখের সাক্ষাৎ পায় না । গোরক্ষ তখন নৰ্ত্বকীর 
বেশ ধরিয়া রাজান্তংপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্ত ছানী রাজার নিকট 
যাইতে দেয় না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গোরক্ষ সভাদ্বারে মাদলের খুলি 
তুলিলেন। মাদলের খনিতে উচ্চকিত হইয়া মীননাথ নাটুয়াকে সন্মুখে 





আনিতে আদেশ করিলেন। গোরক্ষ আসিয়া গুরুকে নমস্কার করিয় 


ডিমিকি ডিমিকি করি মাদলে দিল হাত, 
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খ নাথ । 
নাচেস্ত গোখ নাথ তালে করি ভর, 
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর | 
নাচন্তি যে গো নাথ ঘাষরের রোলে, 
কায়৷ সাধ কায়৷ সাধ মন্দিরাএ বোলে । 


মীননাথ চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। গোরক্ষনাথ তখন 
মাদলের বোলে গুরুকে তত্ুজ্ঞান দিতে লাগিলেন । 


হাত-তালে কহে কথা যতি গোরখাই, 
মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই । 


মীননাথ ভাবিলেন, “মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে কহে ৷" 


নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে, 
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে । 


কদলীরা। ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে নর্তকী ছদ্মবেশে মীননাথকে 
তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। 
তাহারা নাটুয়াকে নাট ভাঙ্গিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে বলিল । 
গোরক্ষনাথ বলিলেন, “ আধ-তালে নাট-ভঙ্গ করিতে না পারি।"” 
এই বলিয়া 
নাচন্ত যে গোখনাখ সাদলেত হাত, 
শিদ্যপুত্ৰ চিনি লও গুরু সীনলাথ । 


এতক্ষণে মীননাথ চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তাহা হইলে হইবে 
কি? তাঁহার চিত্ত ভোগন্ুখে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, 
পুত্র, তুমি সত্য বলিতে, কিন্ত “ পড়িছি কানিনীর ভোলে কিরূপে এড়াই 1" 
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গোরক্ষনাথ তখন হেঁয়ালীর ছলে তত্বকথা বলিয়া গুরুর আত্মজ্ঞান উদ্বদ্ধ 
করিতে লাগিলেন__ 
পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে, 
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে । 
নগরে মনুঘ্য নাই ঘরে ঘরে চাল, 
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল। 
ঝিম যাউক বরিঘা শীতলে যাউক মীন, 
ঝাপিয়। তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন । 
মুখখানি তল গুরু ভিহ্বাখানি ফাল, 
অমর-পাটনে গিয়া জোড় যেন হাল। 
অবশেষে মীননাখের চৈতন্য হইল। গোরক্ষনাথ মীননাখের পুত্রকে 
আইছাড়িয়া মারিয়া ফেলিয়া পরে বাচাইলেন। ইহাতে কদলীরা ভীত 
* হইয়া, পড়িল ৷ শাপ দিয়া তাহাদিগকে বাদুড় করিয়া দিয়া গোরদ্ষ গুরু 
সীননাথ ও গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে লইয়া স্স্থান বিজয়নগরে প্রস্থান করিলেন ॥ 
দ্বিতীয় কাহিনীর সারমৰ্ম্ম এই__ 
রাজা মাণিক্যচন্দ্রের বিধবা পত্নী সয়নাসতী শিদ্ধা হাড়িপার মাহাত্ম্য 
মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং পুত্র গোবিন্দচ্দর বা গোপীচন্দ্ৰকেও তাহার 
শিঘ্য হইতে অনুরোধ করেন । পুত্ৰ অনেকণওজন আপত্তি করিয়া শেষে 
হাড়িপার কেরামতি দেখিয়া রাজী হইলেন। হাড়িপা গোবিন্দচন্্রকে 
শিঘ্য করিয়া যোগী সন্ন্যাসী করিয়। দিলেন। নানাদেশ খুরিয়া অশেষ 
কষ্ট পাইয়া পরে রাজা দেশে ফিরিয়া আগিলেন এবং গুরুর আদেশে সন্ন্যাস 
ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ-ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিলেন । 
এই কাহিনীর মুলে হয়ত কিছু ভ্রতিহাসিক ঘটনা ছিল। কিন্ত 
এখন গল্প হইতে ইতিহাস অংশ বাহির করা অসাধ্য, হইয়া পড়িযাছে। 
বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব কথাবস্তু গোবিন্দচন্দ্রের সনুযাসের করুণ কাহিনী 
বাঙ্গালাদেশের সীমানা ছাড়িয়া বহুদূৰ চলিয়া গিয়াছে। সুদুর পঞ্জাব, 
সিন্ধু, মহারাষ্ট, রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশে এই গাখা গাহিরা এখনও যোগী 
সনুযাসীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালাদেশে কিন্ত উত্তরবঙ্গ ছাড়া 
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অন্য অঞ্চল হইতে এখন গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত 
গাথাগুলির মধ্যে যেটি সর্বপ্রাচীন সেটি পশ্চিমবঙ্গের কবি দুর্লভ মল্লিকের 
রচনা ৷ সহদেৰ চক্রবন্তীর অনিলপুরাণে সীননাখ-গোরক্ষনাথের কাহিনী 
'আছে।  কবীন্দ্র ও শেখ ফয়জুল রচিত গোরক্ষবিজয় উত্তরপূর্ব বঙ্গে 
পাওয়া গিয়াছে। ভবানীদাসের ও আবদুল স্ুকুর সহল্মদের পাঁচালী 
উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। এদুটির রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগ হওয়া অসম্ভব নহে । 


২৬ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাঞ্ধ--যুগসন্ধি 


১৭৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার 
EE লারা 
দেশের শাসনভার সম্পূৰ্ণ কূপে গ্রহণ করিয়া দেশের রাজশক্তি করতলগত * 
করিল। ইহাতে বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ঘে নূতন যুগের আবির্ভাব- 
সম্ভাবন৷ ঘাটিল। এই সময়ের কিছু পূৰ্ব হইতেই বাঙ্গালায় গদ্য রচনা 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শুধু খ্ৰীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা নহে, বান্ধণ 
পণ্ডিতদিগের যক্তও এবিময়ে যথেষ্ট পরিমাণে কাধ্যকর হইবাছিল। 
প্রথমশিক্ষার্থীদিগের জন্য স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্বের বাঙ্গালা 
গদ্যে অনুবাদ-কার্ধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । 
বৈদ্যেরা দুই-একটি কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়াছিলেন।_ কিন্তু 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় না ঘটিলে এই প্রচেষ্টা যে কতদূর অগ্রসর 
হইত তাহা বলা শক্ত। 
ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকানুন প্রণয়ন করিতে 
লাগিয়া গেল। চিঠিপত্র ও দলিল-দন্ডাবেজ ইত্যাদির বাহিরে ইহাই 
হইল বাঙ্গালা গদেদ্র প্রথম কার্য্যকর ও ব্যাপক ব্যবহার । তাহার পর 
বাঙ্গালীকে ইংরেজী এবং ইংরেজকে বাঙ্গালা শিখাইবার 
হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান গ্ৰন্থ রচিত হইতে লাগিল। হাতে লেখায় 
এই কাৰ্য্য নিতান্ত দুর, সুতরাং অনতিবিলম্বে সুদ্রাযন্ত্র ও বাঙ্গালা টাইপের ০ 
প্রয়োজন অনুভূত হইল ॥ বাঙ্গালা টাইপের ছেনী কাটেন সর্বপ্রথম 


* ০ 
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একজন ইংরেজ ৷ ইনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী, 
নাম চাৰ্লযূ উইলুকিনুম্‌ ; পরে ইনি স্যার চাৰ্লমৃ উইল্‌কিনৃয্‌ নামে বিখ্যাত 
হন ।  উইন্ৃকিব্যু সাহেব শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কৰ্ম্মকারকে ছেনী কাটা 
শিখাইয়৷ দেন। এইরূপে বাঙ্গালা টাইপের প্রবর্তন হইল । বাঙ্গালা 
টাইপের পথম ব্যবহার হয় হালহেড সাহেব রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে। 
বইটি ইংরেজীতে লেখা, প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে । 
মুদ্ৰাযস্বের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের স্বষ্টি হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন 
যুগের আবির্ভাব হইল, এ কথা বলা যাইতে পারে ॥ সুদ্রাযদ্রের সাহায্যে 
পুন্তক-প্রকাশ অনায়াসসাধ্য ব্যাপার । পূর্বে হাতে-লেখী পূথির চলন 
ছিল; একখানি পি লিখিতে যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর অর্থ বায় হইত। 
মুদ্রিত পুস্তক সহজলভ্য, সুতরাং নুদ্রাযপ্রের দৌলতে সাহিত্যভাগ্ডার ধনী 
দরিদ্র সকলেরই নিকট উন্মুক্ত হইল; সঙ্কীণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না 
থাকিয়া সাহিত্য তখন হইতে সকলের নিকট সকল সময়ের জন্য উপভোগের 
সামগ্রী হইয়া দীড়াইল। ৰ 

বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইবার পরও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

মত 
যথেষ্ট রচিতু_হইয়াছিল। শ্রীমস্তাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ ও. 
অনেকগুলি হইরাছিল। বিক্রসাদিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যান্ন্দরের 
অনুকরণে প্রণয়কাহিনী-কাব্য শহর অঞ্চলে জনপ্ৰিয় ছিল। এই সকল 
কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৰকর। উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গে 
এতিহাগিক এবং অনৈতিহাসিক কাহিনী অবলদ্বনে রচিত পলীগাথা বর্তমান 
বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত রহিয়াছে । অনেকগুলি চমৎকার গাথার 
সংগ্ৰহ ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা নামে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 








ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধ--কোম্প৷নী আমল 
২৭ 
বাঙ্গাল! গছের আদি যুগ --ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক 


অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেঘভাগে দুই একখানি আইনের বই বাঙ্গালায় 
লেখ৷ হইয়াছিল । এইসব বই সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না। এগুলি 
দলিল-পত্রের মত আরবী-ফারসী শব্দে পূণ । বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের 
ব্যাপক আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হইতে । বিলাত 
হইতে সদ্য-আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কৰ্ম্মচারিগণ, যাহাদের সচরাচর 
পিভিলিয়ান বল৷ হইত, তাহাদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 
কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল । কলেজে প্রাচ্যভাষ৷ বিভাগের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী পাদ্রী উইলিয়াম কেরী। 
পরবস্তা সালের মে মাসে এই বিভাগে কেরীর সহকারী পণ্ডিত ও মুনৃশী 
কয়েকজন নিযুক্ত হন। তখন হইতেই কলেজের প্রকৃত কাধ্যারন্ত হইল । 

সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া দেখা গেল যে বাঙ্গালা 
গ্ৰন্থ সবই কাব্য। সাহেবদের প্রয়োজন ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা, স্থতরাং 
গদ্য-পুস্তকই পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত হইবে । এই ভাবিয়া কেরী তাহার 
সহকারী পণ্ডিত ও সুব্শীদিগকে দিয়৷ বাঙ্গালা গাদ্যে পাঠ্যপুস্তক লেখাইতে 
লাগিলেন এবং নিজেও একটি ব্যাকরণ, একখানি অভিধান, একটি 
কথোপকথনের বই, এবং আর একখানি গদ্য গ্রন্থ সংকলন করিলেন । 
যে বৎসর কলেজের কার্যারন্ত হইল সেই বংসরেই কেরীর ব্যাকরণ ও 
কথোপকথন, রামরামপ্বন্র প্রতাপাদিত্যচরিত্র এবং গোলোক শর্দার হিতো- 


পদেশ প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর রাজা পুতাপাদিত্যচরিত্র বঙগাক্ষরে - 


মুদ্ৰিত প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা গদ্য গ্রস্থ। ইহার পূর্বে পোভুগীস পাত্রীর 
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হরফে মুদ্রিত। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে তিনখানি আইনের 
অনুবাদ গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল এবং ১৮০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যেটুকু 
অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে 
ছাপা ৷ রামরাম বস্তুর অপর গদ্য গ্রন্থ লিপিমাল৷ বাহির হর পর বৎসরে, 
১৮০২ শ্ৰীষ্টাব্দে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হর চণ্ডীচরণ মুব্শীর 
তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ রায়স্য 
চরিব্রয্‌, এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্ষারের বত্রিশ সিংহাসন । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক 
ছিলেন মৃত্যুগ্জয় বিদ্যালক্কার। ইনি সংস্কৃতে বিশেন ব্যুৎপর্ন ছিলেন । 
কেরী সাহেবের ইনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না । মৃত্যু্ডয়ের 
নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়, তখন এই অঞ্চল উড়িঘ্যার অস্তগ ত ছিল । 
মৃত্যুঞ্জয় কয়েকখানি বাঙ্গাল৷ গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ হইতেছে রাঙ্গাবলি এবং প্রবোধচন্দ্ৰিকা । দেশী লোকের লেখা 
প্রথম ভারতবর্থের ইতিহাস হইতেছে রাজাবলি। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয় । তাঁহার মৃত্যুর অনেক কাল পরে, ১৮৩৩ ধ্ৰাষ্টান্দে, 
প্রবোধচন্দৰিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। 

কেনী, মার্শ ম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষাপ্চারকগণ নিজেরা 
লিখিয়া অথবা পণ্ডিতদিগকে দিয়া লেখাইয়া লইয়া প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা 
পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই কার্ধ্ে বাঙ্গালী সস্ত্ৰান্ত 
লোকেরাও অনতিবিলম্বে যোগ দিলেন ; , ইহাদের মধ্যে সৰ্পুধান 
হইতেছেন ৰাজা রাসমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষণ 
দেব। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদিগের সহিত বিতর্কে যোগ দিয়া 
বেদান্তদশ ন এবং শীস্রবিচার বিষয়ে করেকখানি উত্কৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন এবং একটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন ৷ রাজা রাখাকান্ত 
দেব নানাভাবে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা, বাঙ্গাল! ভাঘার বিস্তার ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যের পোঘকৃতা কমে অসামান্য সহায়তা করিয়াছিলেন । বিরাট 
সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্‌,মের সক্ষলন রাজার অন্মকীন্তিূপে বিরাজ 
করিবে । 

এই যুগের গদ্য গ্ৰন্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতের নয় ফারসীর নতুবা 
ইংৰেজীর অনুবাদ । দুইএকটিনাত্র রচনা মৌলিক । এই শমরের 








_ বাঙ্গালা গদ্যের কূপ ছিল নিতান্তই অমাজিত। দুই একজন লেখকের 
রচনার অংশ-বিশেঘ ছাড়া আর কোন লেখার কিছুমাত্র সাহিত্যিক মূল্য 
নাই। এগুলির মূল্য এইটুকু বে ইহার মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গির 
শৈশবের অপরিণত রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। 





২৮ 
প্রাচীন নাট-গীত ও যাত্রা 


প্রাচীন কালে বাঙ্গালাদেশে যাত্রার ধরণে নাট-গীতের অভিনয় হইত। 
দুই তিন ৰা তদূ্দ্ধ পাত্ৰপাত্ৰী গাতের সাহায্যে অনুরূপ কথোপকথন এবং 
অঙ্গভঙ্গি করিয়া পৌরাণিক ঘটনাবিশেছের অভিনয় করিত। বে নট 
বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার চরিত্র লইত__সেকালের ভাঘায় “কাচ কাচিত "= 
তাহারই উপর হাস্যরসন্থাষ্টর ভার ছিল। এইরূপ অভিনয়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ * 
পাই ঘোড়শ শতাব্দীর একেবারে প্রারণ্ডে । শ্বীচৈতন্য তাঁহার মেসো 2 
চন্দ্ৰশেখর আচাৰ্যোর গৃহে রুক্মিণীহরণ অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য 
ক্ক্মিণী সাজিয়াছিলেন, গদাধর রাধা, শ্ৰীবাস নারদ, নিত্যানন্দ ও বঙ্গানন্দ 
বড়াই, হরিদাস কোটাল, শ্রীরাম ও গঙ্গাদাস নারদের দুই শিঘ্য, এবং অদ্বৈত 
বিদঘক ৷ প্রথম অঙ্গে প্রস্তাবনা । 

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈল৷ প্রভু হরিদাস, 

মহা দুই গোফ করি বদন-বিলাস, 

মহাপাগ শিরে শোভে ধটি পরিধান, 

দেখিয়া সভার হৈল বিস্নয়-গেয়ান। 

মুরারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস দুই হাতে গোফ মোচড়াইতে 

“মোচড়াইতে রঙ্গস্থল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর 
নারদবেশে শ্রীবাস প্রবেশ করিলেন__ টু ৰ, ৷ 

মহাদীৰ্ঘ পাকাদাড়ি ফৌটা সর্ব গায়, 

বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারি দিকে চায় ) 


টি ভি চর: 


বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৪১ 
তাহার পিছনে পিছনে শ্রীরাম পণ্ডিত শিথ্য সাজিয়া বগলে ল্লাসন ও হাতে 
কমণ্ডলু লইয়া আমিলেন এবং নারদকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন ৷ 
তাহার পর অছৈতের সহিত নারদের কথাবাৰ্তা হইতে লাগিল। এক 
প্রহর এইভাবে কাটিয়া গেল । 

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে রাধাবেশে গদাবরের প্রবেশ ৷ সঙ্গে সখা স্থপ্রভ৷ 
এবং বড়াই বঙ্ানন্দ | 
হাথে নড়ি কাখে ডালি নেত পরিধান, 
ব্ৰহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান । 


তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিদাস হাক দিয়া বলিলেন, তোমরা 
কে? ধল্লানন্দ বলিলেন, আমরা সপুরা যাইতেছি। শ্রীবাস রাধা ও 
সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ তোমরা দুই কাহার বনিত৷ £" ব্ৰহ্মানন্দ 
উত্তর করিলেন, একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? শ্রীবাস বলিলেন, 
জানা উচিত বলিয়া ॥ উত্তরে ““ হয় বলি বল্গানন্দ মস্তক ঢুলায় |” গঙ্গাদাস 
এজিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোথায় থাকিবে? বুচ্মানন্দ বলিল, “' তুমি 
স্থানখানি দিবা |” গঙ্গাদাস বলিলেন, কাজ নাই, তোমরা সরিয়া পড়। 
অদ্বৈত বলিলেন, “ এত বিচারে কি কাজ? মাতৃসম পরনারী কেন দেহ 
লাজ ?'’’ তাহার পর বড়াইকে বলিলেন, আমার প্রভু বড় নাচ-গান 
ভালবাসেন, তোমরা যদি এখানে নাচ দেখাইতে পার তবে প্রচুর ধন 
পাইবে ৷ তখন গদাধৰ নৃত্য আরস্ত করিলেন । 
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর, 
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর | 
তাহার পর কুক্ঠিণীর বেশে শ্রীচৈতন্য প্রবেশ করিলেন। তাহার 
আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে, 
বন্ধ বঙ্ক করি হাটে প্রেমরসে ভাসে । 
শ্রীচৈতন্যের বেশ এমন অপূর্ব মানাইয়াছিল যে নিত্যানন্দের পিছনে পিছনে 
যখন তিনি প্রবেশ করিলেন তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতৈ পারে নাই। 
2 "অন্যের কি দায় আই না পারে চিনিতে, 
আই বোলে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে। 











নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভুর ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর হইতে লাগিল, কখনে। 
রক্রিণীর ভাৰ-_- 


কখনো বোলয়ে বিপ্ৰ কৃষ্ণ কি আইলা, 
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা । 


কখনো বা দেবীর ভাব__ 


ভাবাবেশে যখন বা অট্ট-অট্ট হাসে, 
মহাচণ্ডী হেন সতে বুঝিয়ে প্রকাশে ৷ 


আবার কখনো রাধার ভাব-_ 


ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে, 
গোকুলন্ুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে । 


শেষে তাঁহার মহাশক্তির আবেশ হইল । অভিনয় শেঘ অবধি গড়াইল না। 
তাহা হইলেও এই চিত্রটুকুর মধ্যে সেকালের নাট-গীতের অক্ত্ৰিম নিদর্শন 
অক্ষুণু হিয়া গিয়াছে 

এইরূপ লাট-গীতের এক রূপান্তর পাই ঝুমুর গালে । ঝুমুর ছিল 
যাত্রার এক পূর্বরূপ ॥ ইহাতে দুইটিমাত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যে দ্বৈত গান 
('লগনী") ও নাচ চলিত। ঝুমুর পালায় দুইয়ের বেশী পাত্রপান্রী 
খাকিলেও কোন পদের বা গানের মধ্যে দুইজনের বেশীর কথাবার্তা 
খাকিত না। বড়, চণ্তীদাসের শ্রীক্ষ্ণকীর্্তন কাব্য ঝুসুর-নাটগীতের 
প্রাচীনতম নিদর্শন. 


পাঁচালীর সঙ্গে প্রাচীন নাট-গীত, ঝুমুর ও যাত্রার প্রধান পার্থক্য 
এই যে পাচালীর গানে গায়ক চামর ঢুলাইত এবং অঙ্গভঙ্গি করিত বটে, 
কিন্ত তাহা ঠিক নাট্য-অভিনর নয়, কারণ পাচালীতে দ্বিতীয় অভিনেতা 
থাকিত না ৷ কথকতার সম্বন্ধেও এই কথা বল৷ চলে। 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ 


মাত্ৰ৷ আমাদের দেশে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত ভাছে। ‘যাত্রা! 





শব্দের মূল অথ” হইতেছে দেবপুজার উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা, শোভাযাত্ৰা 
অথবা লাট-নীত।  সহাভারতে এবং অশোকের অনুশাসনে এই অবে 
“সমাজ” শব্দের প্রয়োগ আছে। যাত্রা-গান যে শুধু পূজা উপলক্ষ্যে 
হইত তাহা, নহে, সাধারণ উৎসবেও যাত্রার অনুষ্ঠান হইত। সেকালে 
যাত্রার কোন বাধা পালা থাকিত না। পান্রপাত্রীরা নিজের জ্ঞানবুদ্ধি- 
মত উপস্থিত রকম কথোপকথন, শ্মোকাদি পাঠ ও গান করিত। 
অনেক সময় আবার শুধু গানগুলি নিদ্দিষ্ট থাকিত, কথোপকথন নটেরা 
উপস্থিতমত চালাইয়া দিত। ঘোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রারন্তে রচিত এইরূপ বাধা-গানের কয়েকটি পালা বাঙ্গালাদেশ 
হইতে নেপালে গিয়া পে ছিয়াছিল। সেখানে অবশ্য পালাগুলি কতকাটা 
নেপালী রূপ পাইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালায় ও ব্রদবুলিতে লেখা গানগুলি 
অনেকটা অক্ষত রহিয়া গিয়াছে । “নেপালে প্রাপ্ত বাঙ্গালা যাত্রার পালার 
মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার রচনা অথবা সঙ্কলন কাল হইতেছে 
*স্গুদশ শতাব্দীর পুখমাৰ্দ্ধ। অয়নামতী-গোপীচক্দ্রের কাহিনী এই পালাটুর 
বিঘয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত একটি সংস্কৃতশ্লোকাকীৰ্ণ যাত্ৰা- 
পালার অশম্পূর্ণ আদর্শ পাওয়া যাইতেছে ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটকে । 
রচনা আরম্ভ করিয়াই কবি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন অথবা মৃত্যুযুখে পতিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া নাটকটির সম্পূণ রূপ আমরা পাই লাই । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্যর মধ্যে পাচালীর প্রভাব, 
আসিয়া পড়ে। এই সময়ে যাত্রা বলিতে প্রধানত: কুষণ-যাত্রা বুঝাইলে ও 
চণ্ডী-যাত্রা এবং চৈতনা-যাত্রা একেবারে অপুচলিত হইয়া যায় নাই | কৃষঃ- 
যাত্ৰাতে নূতন ঝুনুর পদ্ধতির প্রবর্তন হইয়াছিল ঝাড়িখও অঞ্চলে । পাচালীর 
প্রভাবে যাত্রায় কৌতুকরসের প্রাবল্য দেখা দিল। পূর্বে অবশ্য বড়াই 
ৰা অপর বুদ্ধ। চরিত্রের হারা এই রসের কিছু যোগান ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রায় 
দুইটি পাত্র আনিয়া কৌতুকরসের সঞ্চার করা হইনু-_নারদসুনি এবং 
তাঁহার চেল! বাসদের অর্থাৎ ব্যাসদেব ৷ নারদ ও বাসদেবের সাহায্যে 
উ্ধদ্ধ কৌতুকরস পূর্বেকার বড়াই, কপূ রধবল অথবা বৃদ্ধ বেশ্যার চরিত্রের 
মত তীব্র অথবা গ্রাম্যতা-ঘেঘা হর নাই ; ইহাতে অল্প ভীড়াসির ভিতরে 






































ৰ 3:38 তা কঃ: 


১৪৪ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 





প্রচুর ভক্তিরসের পূর থাকাতে সাধারণ শ্রোতার কাছে অধিকতর আদরণান 
হইয়াছিল । 

কুষ্ণ-যাত্রার মধ্যে কালিয়দমন পালা অধিক জনপ্রিয় ছিল বলিয়া 
3854 















শ্রীদাম ও বল দুই ভাই এবং প্রমানন্দ অধিকাৰী এই সময়ে ক্ষ্ণ-যাত্রার 
অভিনয়ে অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ইহাদের পরেই বাধা 
_ যাত্রা-পালার স্থাষ্ট হয় । বাবা যাত্রা-পালায় বাহার প্রথম খ্যাতি লাভ করেন 
তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতেছেন গোবিন্দ অধিকারী এবং কৃষ্ণকমল 
গোস্বামী । 

ইংরেজ বণিকৃ-রাজশক্তির রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলে নবলক্ধধনদৃপ্ত 
ভদ্র বাঙ্গালী-সমাজের কুচি বিকৃত হইয়া আপিয়াছিল । তাই উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতায় বিদ্যান্তন্দর-যাত্রার প্রবর্তন এবং প্রচুর 
সমাদর হইতে বিলম্ব হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষা ভদ্ৰসমাজে কতকটা 
প্রসার না পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যানুলপর-যাত্রার রেওয়াজ কমিতে শুরু করে” 
নাই । 

উনবিংশ শতাব্দীর সাঝাসাঝি শিক্ষিত লোকের কুটিপনিনর্ডনের অন্য 
এবং বিলাতী আদর্শে থিয়েটার ও নাটক-অভিনয় প্রবর্তনের ফলে প্রাচীন 
পদ্ধতির পণাচালী ও কীর্ভতন-অনুপ্রাণিত যাত্রা-গান কলিকাতা অঞ্চলে 
একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যপাদে 
'তিনকড়ি বিশ্বাস, মনোমোহন বস্তু, বৃছমোহন রায়, মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়ক ও বাধনদারের প্রচেষ্টায় ইংরেজী আদশে র 
নাটকের সঙ্গে কথকতার ধরণের বক্তৃতা এবং প্রাচীন যাত্রা ও পণচালী 
পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান যোগ করিয়া নূতন যাত্রাপদ্ধতির স্থ্টি হইল । 
কিন্তু অধুনা এই যাত্রাপদ্ধতিও খিয়েটারী নাটকের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে 
পড়িয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। 
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তর্জা, খেউড়, আখড়াই, কবি-গান, পাঁচালী ও হাফ-আখড়াই 


হেঁয়ালী-ছড়ার সাহায্যে উত্তর-প্রত্যুত্তৰ দিয়া লোকবরঞ্জনের প্রচেষ্টা বাঙ্গাল৷- 
দেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল । এই জাতীয় ‘ তন্জা ’ বা ছড়ার 
নিদর্শন ঘোড়শ শতাব্দীতে প্রথম নিলিতেছে। অম্বেতপ্রভু শ্বীচৈতন্যকে 
একটি “ আধ্যা-তর্জা '' ছড়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রহেলিকার 
ধরণের আধ্যান্সিক তন্বুমুলক ছড়া, গান বা আবৃত্তির দ্বারা উত্তর-প্রত্যুন্তর 
করাই ছিল সেকালের তন্জা । চড়ক-পুজায় শিবের গাজনে এইক্লপ- 
তন্বজায় মূল-সনুযাসী ও “*ভক্তিয়া '’-দিগের মধ্যে কথা -কাটাকাটি হইত । 
ঘোড়শ শতাব্দীতেও এই ধরণের তন্জা চলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের 
শেঘদশায় অদ্বৈত আচাৰ্য্য তাহাকে একটি তর্জা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন । 
ইহা পড়িয়া শ্ৰীচৈতন্য তাহার ভাব অনুধাবন করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“ মহাযোগেশ্বর আচাৰ্য্য তন্জাতে সমর্থ, আমিহ না জানি তাঁহার তর্জার 
স্ন ।”’_ বৰ্ম্মপূজাতেও তর্জার স্থান ছিল। 

অধ্যাত্ম ( কীৰ্ত্তন গান ব্যতিরেকে ) ও প্রণয় বিঘয়ক বৈঠকী গানের 
বিশেষ প্রচলন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে । এই সময়ে শাস্তিপুর অঞ্চলে 
খ্রাম্যভাষঘায় রচিত ও টপ্লার সুরে গীত একধরণের নিতান্ত আদিরসাত্মক 
কাহিনীমূলক গানের প্রচলন হয়। ইহাকে বলিত “ খোঁড়ু” বা খেউড়॥ 
তন্জার মত খেউড়েও প্রশ্নোত্তৰ চলিত। ভারতচন্দ্রের সময়ে নদীয়া অঞ্চলে 
এই গানের প্রসার হইয়াছিল ৷ পরবন্তাঁ কানে ইহা চুচুড়ায় ও তথা হইতে 
কলিকাতায় আমদানি হয় । কলিকাতায় মহারাজা। নবকৃষণ দেব ও তাহার 
পুত্র রাজকৃষ্ণ সঙ্গীতকলার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । নৰবক্ষের 
সভাসদ কুলুইচক্র সেন খেউড গানকে শুদ্ধতর করিনা এবং তাহাতে নানাবিধ 
রাগরাগিণী লাগাইয়া ও বহুবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া ইহাকে আখড়াই 
অথাৎ আখড়ার উপযোগা ওস্তাদি গানে পরিণত করেন। সেকালের 
বিখ্যাত সঙ্গীতরচন়্িতা এবং কুলুইচন্রের নিকট-অনক্লীয় বামনিধি গুপ্ত 
(১১৪৮-১২৪৫)__বিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন--এই কার্যে বিশেন 
সহায়ত৷ করিয়াছিলেন ৷ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত নিধুবাবুর প্রণয়গীতিগুলি 


তখনকার দিনের লোকের কচিকে উন্নততর করিতে বিশেষ সহায়ত৷ 
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করিয়াছিল । আলড়াই-গান কষ্টসাধ্য ; নুরের ও রাগের পারিপাট্য ও 
বাদোর বাহুল্য ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
শ্বীদাম দাস, রায় ঠাকুর, নসীরাম সেকরা প্রভৃতি পেশাদার গায়ক আখড়াই- 
গানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 

আখড়াই-গানে উত্তর-প্রত্যুন্তর বা বাদ-প্রতিবাদ ছিল না। যাহার 
দল গীতবাদো উৎকর্ষ দেখাইত তাহারই জয়লাভ ঘাটিত। 

কষ্টসাধ্য আখড়াই-গান ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। 
ইতিমধ্যে পূর্বাপরপ্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক কবি-গানের এবং পচালীর 
পসার হইতে লাগিল। শ্প্াচীনতর কবি-গানে প্রথম দলের গায়ক আসরে 
আসিয়া প্রথমে গুরুবন্দনা বা দেবদেবীবন্দনা গাহিত। দ্বিতীয় দলের 
গায়ক ইহার উত্তরে গুরুবন্দনা বা দেবদেবীবন্দনা গাহিলে প্রথম গায়ক সখী- 
সংবাদ গাহিত। দ্বিতীয় গায়ক তাহার উত্তর দিত। এইরূপে তাহার পর 
বিরহ এবং সৰ্বশেষে খেউড়-গাহিয়া শেঘ হইত | উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে কবি-গান ও তক্জার মিলনে নুতন ধরণের কবি-গানের স্দষ্টি হইল ; 
ইহার নাম “* দীড়া কৰি "_ অর্থাৎ বাধা গান বা ছড়া লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তৰ 
বা বাদগ্রতিবাদ-সুলক সঙ্গীত । আখডাই-গানের বিঘয়বস্ত প্রধানতঃ প্রণয়- 
ঘটিত । দীড়া কবির বিশয়বন্্র পৌরাণিক কাহিনীমূলক অথবা প্রণয়ঘটিত 
কিংবা, উপস্থিত ব্যাপারবিঘয়ক-__সব কিছুই হইতে পানিত। কবি- 
গান রচনা করিয়া অথবা গাহিয়া বাহারা তখনকার কালে নাম করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন হরেকুষ্ণ দীঘড়ী, রান বস্ত্র, আণ্টুনী 
ফিনিঙ্গী, ভোল৷ ময়রা ইত্যাদি । ইহাদের ধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন 
লালু-নন্দলাল নামে প্রসিদ্ধ দুই ভাই, লালচন্দ্ৰ ও নন্দলাল । ইহারা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বৰ্ত্তমান ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 
কবি-গানের অবনতি হয়_-_আধুনিক কালে যে কবি-গান প্রচলিত আছে 
তাহা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত ও গতানুগতিক ৷ 

পাঁচালী-গান খুব প্রাচীন। পুরাতন বাক্ষাল। সাহিত্যের প্রায় সকল 
কাবাই পাচালীর ফ্রতে__অর্থাৎ মন্দিরা-চাসর সংযোগে__গাওয়া হইত। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ, সালাধর বস্সর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্য- 
ভাগবত, লোচন-দাসের চৈতনানঙ্গল, কাশীরামের পাণ্ডববিজয়, রূপরাম 
প্রভৃতি কবির বৰ্ম্মমঙ্গল, সুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সকল কাব্য 
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ছিল পাঁচালী । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাঁচালীর রূপান্তর হইতে 
শুরু হইয়াছিল। ভভ্তিরসের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসের প্রয়োগ হইতে 
লাগিল, এবং সেজন্য নূতন করিয়া পালা রচিত হইতে লাগিল । শুধু 
পৌরাণিক কাহিনী নয়, আধুনিক কাহিনীও ইহাতে গৃহীত হইতে লাগিল ॥ 

আধুনিক পদ্ধতির পাঁচালী-রচক্লিতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন 
দাশরথি রায় (১২১২-১২৬৪)। ইহার পৈতৃক নিবাস ছিল বৰ্দ্ধমান 
জেলায় কাটোয়ার কাছে বীদযুড়া গ্রামে। মাতুলালয় ছিল এ জেলায় 
কালনার নিকটে পীল৷ গ্রামে । সেইখানেই কৰি বাস করিতেন । কবির 
পিতার নাম দেবীপ্রসাদ । ইহার৷ ছিলেন ব্বান্দণ। দাশরখির রচিত অনেক 
গান বিশেঘভাবে সমাদৃত হইয়াছিল । পলীবাশীরা এখনও দাশরখির গান 
শুনিয়া মুগ্ধ হয়। 

আখড়াই-গান নষ্টপ্রায় হইলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া সহজসাধ্য করিরা 
নুতন এক ঢের স্ছষ্টি করিলেন বৃদ্ধ নিধুবাবুর সাহায্যে তাহার এক শিন্য 
মোহনচাদ বনু । আখড়াই হইতে এই ঢঙ অধিকতর সহজসাধ্য ও বাহুলা- 
বছ্ধিত বলিয়া ইহার নাম হইল হাফ-আখড়াই । হাফ-আখড়াই গানে সুরের 
ও রাগের পারিপাট্য কম ছিল । ইহাতে হালকা তাল ব্যবহৃত হইত, আর 
যন্বের ব্যবহারও ছিল কম। আখড়াইয়ে প্রায় বিশ বাইশ রকম যন্ত্র 
বাজানো হইত। হাফ-আখড়াইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর ও বাদ-প্রীতিবাদ কখনো। 
কখনো থাকিত, তবে কবি-গানের মত নহে। উনবিংশ শতাব্দী শেখ 
হইবার পূর্বেই হাক্‌-আখড়াই গান লুপ্ত হইয়া যায়। 


৩০ 


সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব £ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ফোৰ্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের ছারা বাঙ্গালা গদ্যের 
একপ্রকার অনুশীলন হইতে লাগিল বটে, কিন্ত ভাষাৰ উলতি বা পরিপুষ্টির 
কোন লক্ষণ দেখা গেল ন৷। নিদ্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তির জন্য লিখিত 
প্রাঠ্যপৃস্তক বলিয়া জনসমাজে এই গদ্য গ্রন্থগুলির প্রসার হওয়া তো দূরের 
কথা, সংবাদ পর্যন্ত পোঁছিল লা। যাহারা সংবাদ পাইল তাহারাও 
* বৰীষ্টানী ব্যাপার ” বলিয়া, নাক সিটকাইয়া জাতি ৰাচাইয়া দুরে দূরে 





১৪৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কবা 


খাকিতে লাগিল।* কিন্ত এই খ্ৰীষ্টান পাত্রীদের হারাই: শীঘ্ৰ এন এক 


নূতনস্বের প্রবর্তন হইল যাহার জন্য পঠনক্ষম জনসাধারণ নূতন গদ্য 
সাহিত্যের প্রতি আর উদাসীন বা বীতরাগ হইয়া থাকিতে পারিল না। 

কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্পুদায় ১৮১৮ 
বাঙ্গালা সাময়িকপত্ৰের প্রবর্তন করিলেন ৷ প্রথমে এপ্রিল মাসে দিগৃদর্শন 
নামে মাসিক পত্র বাহির হইল, কিন্ত এটি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া 
যায়। তাহার পর ২৩শে মে তারিখে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমাচার- 
দর্পণ প্রকাশিত হইল। পত্রিকাখানি সাপ্ডাহিক। সম্পাদক ছিলেন 
জন মার্শ ম্যান নামেমাত্র, দেশীয় পত্ডিতেরাই সমাচারদপ পের প্রকৃত 
সল্পাদকতা করিতেন । সনাচারদর্প ণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (সম্ভবতঃ 
অল্প কিছু দিন পূৰ্বে ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য বাঙ্গাল গেজেটি অথাৎ বেঙ্গল 
গে্দেট বাহির করেন। ইহাই বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম 
সাময়িকপত্র । 

সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্বপ্রথম গদ্য সাহিতোর 
রস গ্রহণ করিতে শিখে । পূর্ববন্তাঁ সাহিত্য সবই পদ্যে রচিত এবং 
তাহার বিদয়ও বর্শ্মসদ্বন্ধীয় অথবা সর্বজনবিদিত কাহিনীঘাটিত। নূতন 
তথ্য বা নূতন গরের রস সে সাহিত্যে পাইবার কোন উপায় ছিল না । 
এখন সেই নূতন খবরের বা গল্লের রস বাঙ্গালী পাঠক পাইল সাময়িকপত্রের 
সাহায্যে । ফলে নূতন নূতন বাঙ্গালা সানয়িকপাত্রের চাহিদা অসম্ভব 
রকম বাড়িয়া গেল, এবং তাহার দ্বারা বাঙ্গালা গদা সাহিত্যের ভৰিম্যৎ 
উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। প্ৰাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদিগের রচিত পাঠ্যপুস্তকে নহে, ইহার 
ইতিহাস খঁজিতে হইবে প্রাচীনতম বাঙ্গালা সানক্লিকপত্রিকাগুলির মধ্যে | 

সমাচারদর্প শের জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল সাময়িক ও 
সংবাদপত্রের স্ডাষ্ট হইল সেগুলির মধ্যে মুখ্যতম হইতেছে সমাচারচক্ত্িকা । 
এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮২২ শ্বীষ্টাব্দের 
৫ই মাৰ্চ তারিখে । * 

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৫৮) 
‘অনেকগুলি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন | একদিক দিয়া ভবানীচরণ যেমন 








৮ 
= 


বান্ধাল৷ সাহিত্যের কথা ১৪৯ 


‘কদাচারকে বিকৃত করিতে কুষ্টিত হন নাই, অপরদিকে তেমনি বিবিধ 
শান্তগ্রস্থ মুদ্রিত করিয়া এবং রামমোহন রায় প্রমুখ প্রতিপক্ষের সহিত শাস্ত্ৰ- 
বিচারে উদ্যুক্ত হইয়া রক্ষণশীল সমাজের পোমকত৷ করিতে চেষ্টার ক্রটি 


এবং আধুনিক পদ্যবন্ধ__উভয়েরই সন্মিলন ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে 


কৌতুকরচনার ইতিহাসে ভবানীচরণের নববাবুবিলাস উল্লেখযোগ্য স্থান __ 


অধিকার করিবে । 

ভৰানীচরণ দুই পথে চলিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আরও অগ্রসর হইয়া 
বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিলেন । ইনি ছিলেন 
সে যুগের শ্রে্ট সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক । ১২১৮ সালে অর্থাৎ 
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্তন মাসে নৈহাটির নিকটে কাচড়াপাড়া গ্রাসে ইশ্বর- 
চক্রের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়া বেশী দিন ইহার অদৃষ্টে ঘটে 
নাই। নিজের চেষ্টাতেই ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে এবং ইংরেজীও 
কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন | ১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র 
সংবাদপ্রভাকর নামক সাপ্ডাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে ইনি 
আরও অনেক সাময়িকপত্রিক৷ সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সেগুলির 
কোনটিই সংবাদপ্রভাকরের মত দীর্ঘজীবী হয় নাই। ১২৬৫ সালে 
অর্থাৎ ১৮৫৯ শ্বষ্টাব্দে মাঘ মাসে ইহার পর্বলোকপ্ৰাপ্তি হয়। 

সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্মরচন্দ্রের নিজের লেখা ছাড়া তাঁহার ছাত্রস্থানীয় 
অল্পবয়স্ক লেখকদিগের রচনা প্রকাশিত হইত। পরবর্তী কালের অনেক 


শিক্ষানবীশি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ইহাদের সাহিত্যগুরু ছিলেন, 
একথা ইহারা সগৌরবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বরচন্দরের কবিতবশক্তি শৈশবেই অভিব্যন্ত হইয়াছিল। বালক 
বয়সে তিনি করি-দলেব জন্য গান রচনা করিয়া দির্টতন। পরে তাঁহার 
কুবিতা সবই সংবাদপ্রভাকর ও অন্যান্য সাসয়িকপত্রিকায় প্রকাশিত হইত ৷ 
অনেক কবিতা সংস্কৃতের অনুবাদ, দুই চারিটি ইংরেজী হইতে অনুদিত ॥ 
ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি ছয় শ্ৰেণীতে পড়ে, যখা-__ (১) ধৰ্ম্ম ও নীতিশিক্ষ। 
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১৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কল্প 


বিঘয়ক, (২) সমাজ বিঘয়ক (হাস্যরস ও ব্যঙ্গপ্রধান), (৩) সমসাময়িক 
ঘটনা বিময়ক, (9) প্ৰেমমূলক, (৫) খাতু ও অন্যান্য বর্ণনা বিষয়ক, এবং 
(৬) গীতি-কবিতা৷ বা গান। 

ঈশ্মুরচান্দ্রের কবিতার রচনাভঙ্গি ছিল___সংবাদপব্রসেবীর যেমন হইয়া 
থাকে__ব্যঙ্গ ও হাসারসপ্রধান, লঘু, এবং সময়ে সময়ে একটু গ্রামাতা- 
খ্বেঘা। সেই জন্য স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে তাঁহার কবিতার মূল্য নিতান্ত 
কম। কবিতার ছন্দে, বিশেষ করিয়া ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দে, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। অনুপ্রাসের অযথ৷ প্রয়োগ তখনকার 
দিনের কবিতার অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ ছিল ; ঈশ্বরচক্ররের লেখায়ও ইহার ব্যতিক্রম 
নাই। কবিতা বিচার করিলে দেখি ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন পদ্থারই কবি, 
তাঁহার আদর্শ ভারতচন্দ্র। কিন্তু ভাবের দিক দেখিলে বুঝি ঈশ্বরচন্দ্র 
আধুনিক পদ্থার প্রথম কবি ; সুতরাং এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ। বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ভাগানে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে স্ব-সমাজ ও স্ব-দেশ 
প্রীতির প্রবর্তন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী সমাজের যাহা কিছু 
প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি, তাহা যতই নিকৃষ্ট বা কদধ্য হউক না কেন, 
সবই তাঁহার নিকট সুন্দর ঠেকিত, এবং গদ্যপদ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 
তাহাই প্রচার করিয়া গ্রিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক ব্যঙ্গকবিতার 
মূলেও এই প্রীতি, এবং প্রাচীন কবিদিশের কাব্য ও জীবনী সংগ্রহেও 
সেই প্রীতি। প্রধানত: এই স্বদেশ ও সমাজ প্রীতির জন্যই তাঁহার 
ছাত্র-শিঘ্যগণ তাঁহাকে সাহ্ত্যিগুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুঠা বোৰ 
করেন নাই, যদিচ তাহার রচনার প্রাস্যরুচি অনেক সময়ই এইসব 
কলেজে-পড়া উদীয়মান কবিদিগের নিকট আদরণীয় ছিল না ৷ 

ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যরচন৷ ছিল নিতান্ত গুরুভার ও মন্ধরগতি। বাঙ্গালা 
পদ্য তাঁহার হাতে কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল বটে কিন্ত গদ্যের পক্ষে 
সেকথা খাটে না। সেকালে অনেকেই গদ্যরচনায় তাঁহার অপেক্ষা বেশী 
কৃতিত্ব দেখাইয়া গিরাছেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র জীবিতকালে (১২৬৪ সালে) তাঁহার একখানি মাত্ৰ রচনা- 


সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বইটির নাম প্রবোধপ্রভাকর ৷ হিতপ্রভাকর- 


এবং বোধেন্দুবিকাস তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। শেছের বইটি 
প্বোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের কাব্যানুবাদ । 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর ও বাঙ্গাল! গন্ধের প্রতিষ্ঠা 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকের! পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া যে গদ্য 
রীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা মোটামুটি একই ভাবে পরবর্তী কালের. 
ইংরেজ ও বাঙ্গালী পাঠ্যাপুস্তক-রচরিতাদের লেখার ভিতর দিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি চলিয়া আসিয়াছিল। একে এই আদিম গদ্যে 
শ্রী বা ছন্দ বড় কিছু ছিলনা, তাহার উপর চলিত ভাথার শব্দের সঙ্গে 
আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের উৎকট প্ররোগের আতিশয্য, সর্বোপরি সংস্কৃত 
কিংবা ইংরেজী ছঁচে বাক্যগঠন-প্ৰণালী । প্রথম যুগে পণ্ডিতের সংস্কৃতির 
একান্ত অনুকরণে বাক্যবিন্যাস করিতেন ; তাহা যদিও বা বোঝা যাইত, 
কিন্তু অধিকাংশ---বিশেম করিয়। পরবর্তী কালের এই শ্রেণীর সব লেখক 
_-ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিতেন বলিয়া, তাহারা বাক্য রচনায় হুবছ'- 
ইংরেজী রীতি অনুসরণ করিতে ইতস্তত: করিতেন না, এই হেতু এই গদ্য- 
ভঙ্গি ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট একান্ত অবোধ্য ঠেকিত। বাই- 
বেলের বাঙ্গালা অনুবাদের মধ্যে এই রীতি এখনও কতকটা বজায় আছে, 
কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দিগস্তরাল হইতে এই নীতি বহুকাল হইল অস্তছিত 
হইয়াছে । । এই শ্রেণীর প্রধান লেখক ছিলেন মনীষী পাত্রী কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) ৷  বিদ্যাকলদ্রম নামক গ্র্ছমালায় ইনি 
বছ ইংরেজী গ্রন্থের__কিছু কিছু সংস্কৃতেরও---অনুবদ্দি প্রকাশিত কৰেন ॥ 
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাকমদ্রুমের প্রথম পাঁচ খণ্ড বাহির হয়। 
সাময়িকপত্রিকার মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের বোধগম্য গদ্য প্রবন্ধিত 
হইল বটে, তবে এই রীতির অনেক দোঘ ছিল। চলিত বাঙ্গালা শব্দের 
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সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগের কোন স্থনিদ্দিষ্ট রীতি ছিল না ; বাক্যের বহর 
অযথা দীর্ঘ হইত, তাহাতে বাক্যসমাপ্তির সময়ে বাক্যের আরস্তের কথা 
মনে থাকিত না৷ ; বাক্যে ছন্দ বা তাল না থাকায় শ্ৰচতিমাধুৰ্য্য একেবারেই 
ছিল না; বাকারচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিই প্রধানভাবে অবলম্বন 
করা হইত; এবং ছেদচিহের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় অর্থ গ্রহণে 
ব্যাঘাত ঘটিত। এই সকল দোষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রখমার্দ্ধে বাঙ্গাল 
সাধুভাঘার গদ্যকে নিতান্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল । এই অকেজো শ্বীহীন 
গদ্যভঙ্গির সাহাবো উচচশ্বেণীর সাহিত্যস্থট্টির সম্ভাবনামাত্র ছিল লা । 

বাঙ্গালা গদ্যের এই সকল দোঘ দূরীভূত করিয়া ও ইহার পঙ্গুত্ব মোচন 
কলিয়া যিনি ইহাকে উচচশ্রেণীর সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিয়া অসাধ্য- 
সাধন করিয়াছিলেন তিনি আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতঃ- 
স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । পূর্বে হুগলী জেলার অধুনা মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র তেজস্বী বা্মণপত্ডিতের ঘরে 
১২২৭ সালে (অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র * 
জন্মগ্ৰহণ করেন। পরিণত বয়সে ১২৯৮ সালে (অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) 
১৩ই শ্রাবণ তারিখে ইহার তিরোধান ঘটে । এই সহাপুরুঘের জীবন- 
কাহিনী সকলের সুপরিচিত । 

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
চাকুরীতে ঢুকিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। ইহার প্রথম গ্রন্থ, বাস্রদেবচরিত কলেজ কর্তৃপক্ষের খীষ্টানী 
মনোভাবের অনুকূল না হওয়ায় প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ইহার দ্ষিতীয় গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গাল) 
গদ্যে নূতন যুগ প্রবন্তিত হইল-_আসরা যে গদ্যে এখন লিখিয়া থাকি সেই 
গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল । তাহার পরে বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবন- 
চরিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা বোধোদয় (১৮৫১), 
শকুস্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), 
মহাভারতের উপক্ৰমনিকা পর্ব (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), 
আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩, ১৮৬৮) এবং ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) এই" 
কয়খানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বইগুলি সবই হয় হিন্দী, নয় 
সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বটে, কিন্ত সেগুলি বিঘয়বস্তু 
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ছাড়া সৰাংশে নূতন স্থষ্টি, অনুবাদ বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে । 
অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্যপুস্তক-রচগ্সিত) মাত্ৰ এ ধারণা 
নিতান্তই ভুল । ইহার স্বাধীন রচনা হইতেছে সংস্কৃতভাঘা ও সংস্কৃত সাহিত্য 
শান্্বিঘয়ক প্রস্তাব, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতম্বিয়ক 
প্রস্তাব (দুই খণ্ড ), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিঘয়ক 
বিচার (দুই খণ্ড ), বিদ্যাসাগর চরিত ( স্বরচিত ), প্রভাৰতীসন্ভাণণ; এই 
লেখাগুলি সাহিত্য হিসাবে উপাদেয় ॥ শুধু যে সাধুভাঘায় গুরুগন্তীর, 
ছাদে লিখিতেই ইনি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহাও নহে । বেনামীতে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকখানি . বিতগডামূলক বই লিবিয়াছিলেন, যেমন 
বৃজবিলাস, বস্নপরীক্ষা ইত্যাদি। কথ্াভাঘায় হালকা ছাদে লেখা 
এই বইগুলির রচনাভঙ্দির ও রসিকতার তুলনা নিলে না। এই সব বই 
ছাড়া তিনি উপক্রমনিকা ও ব্যাকরণকৌসুদী এই দুইখানি সংস্কৃত 
ব্যাকরণের বই বাঙ্গালায় লিবিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহজে সংস্কৃত শিক্ষার 
* পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গালা সাধুভাঘার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর---এ কথাটা একেবারেই 
অত্যুক্তি নয়। পূর্ববর্তী বাঙ্গালা গদ্যের গ্রথ কঙ্কালে মেদ মাংস 
রক্ত সংযোজন এবং প্রাণ সঞ্গরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহাকে 
সাধারণ বাবহার্ধয জীবন্ত ভাঘা রূপে দাঁড় করাইয়া দেন। পদোর যেমন 
ছন্দ ও যতি আছে, গদ্যেরও তেমনি একটা তাল বা রীদৃ (rhythm) 
আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের স্বাভাবিক তাল 
লক্ষ্য করেন এবং তদনুযায়ী বাক্য গঠন করিয়া স্থললিত গদ্যভঙ্গির প্রবর্তন 
করেন। পূর্বেকার গদে) হয় শুদ্ধ দাতভাঙ্গা সংস্কৃত অথবা চলিত ইতর 
শব্দের অযথা বাহুল্য নতুবা উভয়ের শ্ৰীহীন সমপ্রয়োগ থাকিত। বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় এই দুইজাতীয় শব্দের প্রয়োগের মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য 
স্থাপন করিলেন, যাহাতে ভাষার ওজস্থিতা নষ্ট হইল না অথচ রচনায় লালিত্য 
আসিয়া গেল। মোটামুটি বলিতে গেলে বাঙ্গালা গদ্যৈর প্রবর্তনে ইহাই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব, ইহারই অভাবে ১৮৪৭ সালের পূর্বেকার 
বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বা সাধারণ কাজকৰ্ম্মের ভাষা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা 
লাভ করিতে পারে নাই । 
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18৯৫৪, বাঙ্গাল! সাহিত্যের একথা 


বাঙ্গালা গদ্যের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী 
ছিলেন অক্ষয়কুমার দন্ত (১৮২০-১৮৮৬) ৷ নবন্বীপের নিকটে বর্ধমান 
জেলায় চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম পীতাম্বৰ এবং মাতার নাম দয়াময়ী। বাল্যকালেই অক্ষয়কুমার 
কলিকাতায় আসেন এবং ওরিয়েণ্টাল সেনিনারীতে কয়েক বত্সর অধ্যয়ন 
করেন। অবস্থাগতিকে তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় 
গৃহে অধ্যয়ন করিয়া ইনি গণিত ভূগোল পদাথ বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিঘয়ে 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ব্ান্লসমাজ কৰ্তৃক ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী 
পত্ৰিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন 
এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি সম্পাদন করেন। তত্ত্ববোধিনী 
পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধ 
একত্র করিয়া তিনি পরে পাঠ্যপুস্তক সক্ষলন করিতেন। ইহার প্রথম 
পুন্তক বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রথম ভাগ প্রকাশিত 
হয় ১৭৭৩ শকাব্দে (১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দে )। তাহার পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
ভাগ, চারুপাঠ তিন ভাগ, ধৰ্ম্মনীতি, ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায় 
দুই ভাগ ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশিত হয় । 

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা ইংরেজী হইতে সংকলিত । তবে 
ভারতবঘীয় উপাসক সম্পৃদায় গ্রন্থে ইহার নিজস্ব কথা অনেক আছে। 
অক্ষয়কুমানের রচনাভঙ্গি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার তুলনায় যথেষ্ট নীরস 
ও লালিতাহীন হইলেও বৈজ্ঞানিক বিদয়-বর্ণ নার পক্ষে অনুপযোগী নহে । 
সাহিত্যিক হিসাবে অস্ষয়কুনারের কৃতিত্ব হয়ত খুব বেশী নহে, কিন্তু 
আমাদের দেশে বিজ্ঞানসন্মত আলোচনার পখপ্রদশ ক হিসাবে তাঁহার স্থান 
সবিশেষ উৰ্দ্ধে । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পস্থ৷ অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
যাহারা বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রাজনারায়ণ বস্তু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাশঙ্কর 
ভূদেৰ মুখোপাধ্যায়, মহছি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য । 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র । 
ইনি অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন । রাজেন্রলালের 
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প্রপিতামহ রাজা পীতাদ্বর মিত্ৰ বাহাদুরও ভক্ত বৈষ্ণৰ ও কৰি ছিলেন। 
এইরূপ সাহিত্যিক বংশে রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংরেজী 
স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া রাজেন্দ্রলাল ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। 
ডাক্তারী পরীক্ষায় ইহার উত্তরপত্র হারাইয়া যাওয়ায় ইনি পরীক্ষায় সাফল্য 
লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর এশিয়াটিক সোসাইটির আসিষ্টান্ট 
সেক্রেটারী ও লাইব্রিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে খাকিয়া তিনি 
বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ কৰেন এবং প্রত্ততন্তু ও প্রাচীন ইতিহাস বিঘয়ে 
অনেক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়া দেশে-বিদেশে অভূতপূর্ব সন্মান 
লাভ করেন । কিন্ত প্রত্বতত্ত্বের গবেষণার আকণ্ঠ নিমগু খাকিয়াও বাজেন্দর- 
লাল বাঙ্গালা সাহিতোর চর্চায় অবহেলা করেন নাই। কয়েকখানি 
পাঠাপুস্তক ছাড়া ইনি দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন । এই পত্রিকা 
দুইটি সেকালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল । 

১২৫৮ সালের অর্থাৎ ১৮৫১ শ্রীষ্টাব্দের কান্তিক মাসে বিবিধাথ - 
সংগ্রহ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্ৰ- 
'লাল বিজ্ঞান ইতিহাস রহস্যকাহিনী ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সাধারণ লোকের 
পাঠযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন । কয়েক বৎসর অনিয়মিত তাবে 
প্রকাশিত হইবার পর বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৭৮১ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৮৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ) উঠিয়া যায়। পর বৎসর হইতে কালীপ্রসগর সিংহের সম্পাদকতায় 
ইহার নৰ পর্ধ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাও বেশী দিন টিকে নাই। ইহার 
তিন চারি বৎসর পরে ১৭৮৫ শকাব্দে রাজেন্দ্ৰলাল রহসাসন্দর্ড নামক 
পত্রিকা বাহির করেন।  রহস্যসন্দর্ভের ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন , 
করিয়াছিলেন । 

তারাশঙ্কর তর্করক্ষের কাদদ্বরী সে যুগের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 
ইহা বাণভটের সংস্কৃত গদ্য-কাব্য কাদম্বনী অবলম্বনে রচিত। তারা- 
শক্ষরের অপর পুস্তক রাসেলাসের মূল হইতেছে জহ্সহ-এর রচিত ইংরেজী 
আখ্যায়িকাখানি । 

তারাশঙ্কর তর্করক্ধের মত রামগতি ন্যায়রত্বও (১৮০১-১৮৯৪) সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র । ইনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক এবং রোমাবতী ও 
ইলছোবা নামক দুইখানি আখ্যায়িকা রচনা করেন। ইহার রচিত 
বাঙ্গালা ভাষা৷ ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিঘরক প্রস্তাব নামক শাঙ্গাল। 
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সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নি 
হয়। 

সংস্কৃত কলেজের অপর এক ন্ুবিখ্যাত ছাত্র হ্বারকানাথ বিদ্যাভূঘণ 
সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইহার সম্পাদিত সোম- 
প্রকাশ পত্রিকা তখনকার দিনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল । বড 

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন অস্কুতকৰ্ম্মা পুৰুঘ । ইনি কয়েকাটি মাসিক- 
পত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা কৰরিয়া বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ 
ইহার প্রধান কীন্তি। 

ভূদেব মুখোপাব্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) নিষ্ঠাবাৰ্‌ ব্রাহ্মণপর্ডিত বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ ইংরেজী শিক্ষায় উচচশিক্ষিত হইয়াও তিনি 
স্বধর্দে ও স্বসমাজের আচারবাবহারে আস্থা হারান নাই । সেই অনাচার 
অবিশ্বাসের যুগে পরিবদ্ধিত হইয়াও যে তিনি অবিচলিত থাকিতে 
পারিয়াছিলেন তাহা কম দৃঢ়চিত্ততার পরিচায়ক নহে। ১৮৬৮ সাল, 
হইতে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ পত্রিকার ভার ভূদেবের 
হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম 
প্রকাশিত হইয়াছিল। পুষ্পাঞ্জলি, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, 
সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি পুস্তকের মধ্য দিয়া দেশহিতৈষণা স্বধৰ্ম্মনিষ্টা 
চরিত্রগঠন ইত্যাদির শিক্ষা অতি সুন্দর ও সহজ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এইজন্য এই গ্রহ্থগুলির আদর চিরকাল থাকিবে । স্বপ্রলন্ধ ভারত- 
বর্দের ইতিহাস ভুদেবের ‘অপূৰ্ব স্বষ্টি। ভূদেবের রচিত এ্রতিহাসিক 
উপন্যাস (১৮৬২) পুস্তকে দুইটি গল্প আছে। শেমেরটির নাম অঙ্গুরীয় 
বিনিময় । এই গল্পটির কাহিনী কতকটা ইতিহাস হইতে লওয়া হইলেও > 
গল্পটিকে মৌলিক রচনার পৰ্য্যায়ে ফেলিতে হয়। বাঙ্গালা এতিহাসিক | 
উপন্যাসের ইহাই আদি। বক্ষিমের দুর্গে শনন্দিনীতে অঙ্গুরীয় বিনিময় 
গল্পের প্রভাব ক্ষীণ হইলেও লক্ষণীয় । 

ভূদেব এবং মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারারণ বস্স (১৮২৬-১৯০০) বহ 
প্রবন্ধ রচনা করিলেও সাহিত্যিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না । . কিন্ত ইহার 
ক্ষুদ্র পুস্তক সেকাল আর একাল বাঙ্গালা ভাঘার একটি উপাদেয় বই। 
বইটির ভাষা লঘু এবং মনোজ্ঞ ৷ 


টা » 
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* 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (মৃত্যু ১৯৩২) সেকালের একজন্‌ বিখ্যাত বিহ্বান্‌ 
মনীঘী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ও আইনবেন্তা বলিয়া ইহার খুব খ্যাতি ছিল। 
বিদেশী ভাষা হইতে মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইনি দুই একটি বই 
লিখিয়াছিলেন। ইহার লিখিত এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের 
চিন্তাকর্থক হইয়াছিল, এবং বঞ্ছিমচন্দ্রের প্রবন্ভিত বাঙ্গালা উনার 
পথ পরিক্ষার করিয়াছিল। কৃঝ্ণকমলের দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্ৰমণ 
সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ১৭৭৯ শকাব্দে ( অর্থাৎ ১৮৫৭ কিংবা ১৮৫৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। ইনি বিচারক নামে একটি পত্ৰিকা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার মৌলিক রচনা ও অনুবাদ 
প্রকাশিত হইত। ফরাসী হইতে অনুদিত পল বছ্িনিয়া কাহিনী 
অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । এই কাহিনী বাল্যকাল 
রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে এক ধনী ও সঙ্থান্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা বিশেষ মূল্যবান্‌ৃ হইলেও 
সাধারণত: ইতিহাসে উপেক্ষিত হইয়া থাকে ॥ বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ 
মহাতাৰ চাদ বাহাদুর ( মৃত্যু ১৮৭৯ ) রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থের মূল এবং গদ্যে ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া এবং হাতেম 
তায়ি, চাহার দরবেশ, সেকন্দরনামা এবং ময়ূনবী প্রভৃতি ফারসী এবং 
উৰ্দ্দ আখ্যায়িক৷ .বাঙ্গাল৷ গদ্যে বৰ৷ পদ্যে অনুবাদ করাইয়া দেশের 
যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন ॥ মহাতাবচীদ কৰি ও পণ্ডিতের বিশেষ 
পোমকতা। করিতেন । ইহার রচিত অনেকগুলি ভক্তিবিঘয়ক গান 
এককালে সমাদর লাভ করিয়া ছিল ॥ ইহার উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ * 
আফতাবচাদ বাহাদুরও পিতৃপদাক্ষ অনুসরণ করিয়াছিলেন । 


৩২ 
বাঙ্গাল! কাব্যের অভ্যুদয় 


নন ংশ শতাব্দীর সধ্যভাগ অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা সমানে 
চলিয়া আসিতেছিল । এই দুই ধারা হইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক 
কাবা, এবং ভারতচন্দ্রের অনুদামঙ্গলের রীতির লৌকিক কাহিনী কাব্য। 





| 


১৫৮ বাঙ্গালা বিহিত . 


ইহার উপর বৈঠকী সঙ্গীত ও তৰ্বজা দে লা 
সমাদর যথেষ্ট ছিল। বৈষ্ণৰ পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্যপদ্ধতির কবি- 
দিগের মধ্যে; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বঘুনন্দন গোস্বামী 
(জন্ম ১১৯৩ সাল) ৷ ইহার রচিত তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে 
---রামরসারনে রামায়ণকাহিনী, গীতমালায় কুঝ্ণলীলাবিঘরক গীতি, এবং 
বাধামাধবোদয়ে বিবিধ ছন্দে রাধাক্ষ্ণের লীলা বণিত হইয়াছে। 
রামরসায়ন স্ুললিত কাব্য; ইহ। প্রচলিত বাঙ্গালা রামায়ণ কাব্যের 
সকলগুলির মধ্যে বৃহত্তম । এইটিই কবির প্রথম রচনা বলিয়া অনুমান 
হয়। রাধামাধবোদয় ১৭৭১ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) সম্পূৰ্ণ 
হইয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের প্রাচীনপন্থী কবিগণের 
মধ্যে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন । 
ইনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে দুৰ্গ মঙ্গল (১৮১৯), মাধবমালতী (১২৩৭) এবং অক্রুরসংবাদ । 
তারাটাদ দাস, কালীপ্রসাদ দাস, “' কালীকৃষ্ণ দাস " ( বৈদ্যনাথ বাগচি 
ও মধুসূদন দাস সরকার ) প্রভৃতি অনেকে ভারতচন্দ্রের অনুসরণে প্রেমকাব্য 
রিবন ভাৰি চৰ পদ্ধতির সিএ মধ্যে শান 


উস Ro SE SRL | 
পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন-__রসতরঙ্গিণী ও 
বাগবদন্ড৷ । বসত রক্ষিণী হইতেছে কয়েকটি সংস্কৃত আদিরসায়ক 
ও নীতিমূলক উষ্তাট শ্মোকের পদ্যানুবাদ । শেঘের বইটি ্ুবন্ধু রচিত 
* সংস্কৃত গদা-কাবা বাসবদন্তা অবলদ্বনে রচিত । রচনাকাল হইতেছে ১৭৫৮ 
শকাব্দ (অর্থাৎ ১৮৩৬-৩৭ শ্বীষ্টাব্দ)। ইহাতে মদনমোহন ছন্দঃ- 
চাতুৰ্ব্য দেখাইয়াছেন ইহার রচিত শিশুশিক্ষা নামক তিন খণ্ড প্রাথমিক 
পাঠ্যপুক্তকও তখন খুব চলিত। কবিহবশক্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন 
মদনমোহন হইতে অনেক বড়। ঈশ্বরচন্দ্র এক হিসাবে পূর্বপদ্ধতির শেঘ 
কৰি এবং নুতন পদ্ধতির আদি কবি। দেশপ্রীতি ইহার কাব্যে যে নূতন 
< ঝঙ্কার তুলিল তাহাতে তখনকার দিনের উদীয়মান কৰি ও শিক্ষিত যুবকেরা 
ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁহার শিঘ্যগণেন স্বারাঁই 
বাঙ্গাল৷ কাব্যের অভ্যুদয়বার্ডা বিঘোষিত হইল । 
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ঈশ্মরচক্দ্ের শিোনা। তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপ্রভুকর ও সংৰাদ- 
সাধুরঞ্জন পত্রিকার নিজেদের রচনা প্রকাশ করিতেন ।  উত্তরকালে 
অনেকে কেহ বা কবি কেহ বা নাট্যকার ও উপন্যাসিক হিসাবে যশোলাভ 
করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ছারকানাখ অধিকারী, 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু নিত্র এবং বঞ্ষিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাৰ্যায়ও কিছু পরিমাণে দঈশ্বরচন্দ্রের পদ্থার অনুসরণ 
কৰি 1 
হরেজীতে লিখিত আখ্যারিকা-কাবোর অনুবাদের মধ্য দিয়াই বাঙ্গালা 
সাহিত্যে ইংরেজীর প্রভাব তথা আধুনিকতা সর্বপ্ষ দেখা দেয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ইংরেজী মূল অবলম্বনে বিবিধ নীতি-গর এবং পারস্য- 
ইতিহাস আরব্য-উপন্যাস প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গদ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তাহার পর খাস ইংরেজী কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ হয়। 
এই ধরণের অন্যতম প্রথম বাঙ্গালা কাব্য হইতেছে মিহুটনের প্যারাডাইজ 
লষ্ট-এর অনুবাদ স্খদ-উদ্যান ভ্রষ্ট কাব্য (১৮৫৪)।॥ ইহা রঙ্গলালের 
* রচনা বলিয়াই অনুমান করি । 
ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যে বে আধুনিকতার সূত্রপাত করিলেন তাহা * 
তাহার শ্রেষ্ঠ শিগ্য রঙ্গলালের কবিতায় বিকশিত হইয়া উঠিল। রহ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় কালনার নিকটে বাকুলিরা গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে । 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন ৷ রঙ্গলালের ছোট হাত৷ গণেশ- 
চন্দ্ৰও কবিতা, রচনা করিতেন। রঙ্গলাল ইংরেজী ও সংস্কৃতে সমান ৫ 
- ৰ্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর মত ইণনিও প্রথমে কবি-গান রচনা 
করিতেন। তখনকার বিবিধ সাময়িকপত্রিকায় ইহার কবিতা ও প্রবন্ধ * 
প্রকাশিত হইত ৷ রঙ্গলালের প্রথম (?) গ্ৰন্থাকারে প্রকাশিত কাব্য হইতেছে 
ভেক মুঘিকের যুদ্ধ (১৮৫৮)। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি গ্রীক মহাকবি 
হোমরের নামে প্রচলিত Batrakhomuomakhia নামক ব্যক্গকাবোর 
ইংরেজী অনুবাদের তব্জমা । ছোট ছোট মৌলিক কবিতা এবং সংস্কৃত ও 
ইংরেজী হইতে অনুদিত কবিতা ও কাব্য ছাড়া ইনি চারখানি মৌলিক কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন___পদ্দিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) , কৰ্ম্মদেবী (১৮৬২), 
শরতন্দরী (১৮৬৮), কুমারসম্ভব (১২৭৯), এবং কাক্কীকাবেরী (১৮৭৯) । 
পদ্মিনী কাব্যের বিষয়বস্তু হইতেছে মেওয়ানের রাণী পদ্মিনী ও স্যাট 
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অলাউ-দূ-পীনের,কাহিনী ৷ কৰ্ম্মদেৰী ও শুরস্থন্দরীর বিঘয়বস্তুও ৰাজপুত- 
ইতিহাস হইতে গৃহীত । কাঞ্ধীকাবেরীর মূলে আছে উড়িঘ্যার এক 
রাজমহিমীর প্রাচীন এ্রতিহাসিক কাহিনী । 
. রঙ্গলালের কাব্যের মূল সুর হইতেছে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়ত৷ ! 
তাঁহার গুরুর কাব্যে দেশপ্রীতি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্ত সে প্রীতি 
=“ আত্ম-সচেতন ছিল ন৷। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্বাবীনতাপ্রিয়তা অবধি 
পৌছিতে পারেন নাই । রঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা এক ধাপ বেশী আগাইয়া 
»গিরাছেন। রঙ্গলালের ভাষাও ঈশুরচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর 
মাজিত। রঙ্গলাল অনেক ভাব ইংরেজ কৰি স্কট, মুর এবং বায়রনের লেখা 
হইতে লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের ততনূর ক্ষমতা ছিল না । 
সর্বশেষে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপব্রসেবী ছিলেন, সুতরাং জীবিক। বলিয়া সাধারণ 
লোকের মন্থাষ্টর জন্য তাহাকে ভীড়ামিও করিতে হইত ॥ রঙ্গলালের সে 
দুর্ভাগ্য বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই । রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক 
+ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি। তবে পূর্বের ধারা তিনি একেবারে 
কাটাইয়৷ উঠিতে পারেন নাই। পূর্ববন্তা সাহিত্যের প্রথামত তীহার* 
, কাব্যেও উপাখ্যান এবং বর্ণ নাই মুখ্য । 
দীনবন্ধু মিত্ৰ প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র অনুসরণে কবিতা লিখিতেন বটে, 
কিন্তু পরে তিনি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া যশস্বী হন এবং কাব্য রচনা 
ছাড়িয়া দেন। দীনবন্ধুর কবিতায় কোন বিশেঘত্ব নাই, তবে হাস্যরসাস্মক 
ছড়ালাতীয় কবিতা-রচনায় কতকটা দক্ষতা ছিল। ইহার নাটক সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা করা যাইতেছে । 
= এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) নাম করিতে হয়। 
ইহার কাব্য প্রধানত: ধৰ্ম্ম ও নীতি বিঘয়ক। কৃষ্ণচন্দৰের লেখায় সংস্কৃত 
এবং ফারসীর ছায়া আছে। ইহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্ভাব-শতক 
১৭৮২ শকাব্দে ( অথাৎ ১৮৬০ খ্ৰীষ্টাব্দে ) মুদ্রিত হয়। কতকগুলি, 
ভাল গানও ইনি রচনা করিয়াছিলেন । 














বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ 


প্রাচীন যাত্রা হইতে বাঙ্গালা নাটকের উত্পত্তি হয় নাই। বাঙ্গালা 
নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে ইংরেজী ষ্টেছ বা রঙ্গমঞ্চ প্রবর্তনের পর হইতে | 
বাঙ্গালা নাটকের গঠনে ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তুল্যরূপেই 
আছে। বাঙ্গালা কথাবার্তা ও গান যুক্ত নাটক-পালা লইয়া প্রথম অভিনয় 


হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে । হেরাগিম্‌ লেবেডেফ্‌ নামে 


একজন রুশ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যশালা স্থাপিত করিয়া 
তথায় দুইখানি ইংরেজী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালী নট ও ননিদিগের 
স্থান৷ অভিনয় করাইয়াছিলেন। নাটক দুইটিতে ভারতচন্দ্রেরে গান 
সংযোজিত হইয়াছিল । প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ শ্বীষ্টাব্দের ২৭শে 
নভেম্বর তারিখে এবং শেষ অভিনয় হয় ১৭৯৬ ব্বীষ্টাব্দের ২১শে মাৰ্চ 
তারিখে । ইহার পর বহুকাল আর বাঙ্গালা নাট্যশালা অথবা বাঙ্গালা 
নাটকের অভিনয় সদ্বন্ধে কোন কখা জানা যায় না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রসনুকুমার ঠাকুর এক নাট্যশালা স্থাপিত করেন । দেশীয়বাক্তি-প্রতিষ্ঠিত 
ইহাই প্রথম নাট্যশালা । ইহাতে যে কয়খানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল 
সেগুলি সবই ইংরেজী । তাহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যাম- 
... ৰাজারে নবীনচন্দ্র বন্গুর বাড়ীতে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এখানে 
-নিদযানুপর কাহিনী লাটকাকানে গ্রথিত হইরী৷ নট ও নটী কর্তৃক অভিনীত, 
হইয়াছিল । এই থিয়েটার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই । রি 
বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সে-যুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা স্ুপ্রতিষ্টিত 
হইতে পারে নাই। এই অভাব -তখন অনেকেই বোধ করিয়াছিলেন। 
ইহার মোচনের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর চতুৰ্থ ও পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা 
- নাটক রচনার সূত্ৰপাত হইল । ইহার পূর্বে যে দুই একটি সংস্কৃত নাটক 
ও প্রহসনের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল, সেওলি*হয় গদ্যানুবাদ নয় 
কাব্যানুবাদ ক্রোন-কোনটিতে কখোপকখন অন্স্বর থাকিলেও তাহা 
"আঁভনয়োর জন্য রচিত হয় নাই। প্রথম মৌলিক নাটক হইতেছে কীত্তি- 
বিলাস (১৮৫২) এবং তারাচরণ শীকদারের ভজ্ৰাৰ্ভুন (১৮৫২) | 
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১৬২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা৷ 


রানমোহন রায়ের উদ্যোগে বাঙ্গাল ভাষায় বেদাস্ত-চর্চার প্রবর্তন হইলে 
সংস্কৃত প্রবোধচক্র্োদয় নাটকের সমাদর বাড়িরা বায় এবং সে-জন্য ইহার 
একাধিক অনুবাদ বাহির হয় ॥ কিন্ত এই অনুবাদগুলি নাটযাকারে নহে | 
বইটি প্রথম নাটযাকারে অনুদিত হয় বিশ্বনাথ ন্যায়রত্থ কর্তৃক । এই 
অনুবাদ করা হইয়াছিল ১২৪৬ সালে অর্থাত ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্ত 
প্রকাশিত হয় দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে । যে-সব বাঙ্গালা 
নাটকের খোজ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে, রচনা কাল ধরিলে, বিশ্বনাথের 
_ প্রবোধচন্দ্ৰোদয় নাটকই প্রাচীনতম । নাটকের প্রারস্তে বিশ্বনাথ পয়ারে 
গল্পের ** অনুবাদ ” অর্থাত সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন । 
তাহার পর আরও কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হয়। তাহার 
মধ্যে নীলমণি পালের রক্জাবলী (১৭৭১ শকাব্দ ) উল্লেখযোগ্য । 
সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে বাঙ্গালা নাটক রচনা-প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই 
ইংরেজী নাটকের অনুবাদের দিকে ঝোঁক পড়িল। সে-কথা পরে 
বলিতেছি। 
প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা নাটক হইতেছে কীস্তিবিলাস, এবং তারাচরণ 
শীকদারের তদ্রার্জুন॥ ভদ্রার্ছুন (শকাব্দ ১৭৭৪ অর্থাৎ ১৮৫২ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) নাটকের বিষয় অবশ্য মৌলিক নয়, কিন্তু রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে 
মৌলিক । সংস্কৃত নাটক-রচনাপদ্ধতি ইংরেজী পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইয়া 
তারাচরণ এই নাটকটি রচনা করিয়াছিলেন । সংস্কৃত নাটকের নান্দী 
"ও প্রস্তাবনা এবং বিদুঘকের, ভূমিকা পৰিত্যক্ত হইয়াছে, এবং ইংরেজী 
নাটকের সত, ঘটনা ও স্থানের সংস্থান এবং অঙ্কের অন্তর্গত একাধিক 
৪০০৮০ বা '‘ সংযোগস্থল '’ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ বাঙ্গালা রীতি অনুযায়ী 
নাটকের প্রারন্থে পয়ারে কাহিনীর ভুনিকা দেওয়া হইয়াছে । ভদ্রার্জুন ৮ 
অংশত: গদ্যে এবং বেশীর ভাগ পদেয---পয়ারে--রচিত। 
পূর্বেকার নাটকগুলি বিশে করিয়া অভিনমার্থ রচিত হইত না । 
ভদ্রার্জুন কিন্তু অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল । এবিছয়ে 
তাৰাচৰণ ভূমিকার লিঁৰিয়াছেন, “ “ এতদ্দেশীয় কৰিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক - 
সংস্কৃত ভাঘায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাঘায় তাহার কুয়েক গতর 
অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্ত আক্ষেপের বিঘয় এই, কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে 
আসিরা নাটকের সমুদয় বিময় কেবল সঙ্গীত হবার! বাক্ত করে, এবং মধ্যে 
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বাঙ্লাল৷ সাহিত্যের কথা 


মধ্যে অপ্ৰয়োজনাৰ্হ ভগ্ুগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, 
‘কেবল উপযুক্ত গ্ৰন্থেৰ অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় _ 
আদি পৰ্ব হইতে -স্ুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক 
বচন৷ করিলাম |” এ 

কীন্তিবিলাস নাটকের বিময় হইতেছে বিমাত৷ কৰ্তৃক সপত্নীপুত্রের 
নির্যাতন । কাহিনীতে শেকুম্পিয়রের হ্যাহলেট নাটকের ক্ষীণ সাদৃশ্য 
আছে । কীন্তিবিলাস বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম বিঘাদান্ত নাটক। গ্রন্থে 
রচয়িতার নাম দেওয়া নাই বটে তবে অনুমান হয় যে যোগেন্দরচন্দ্র গুপ্ত 
ছিলেন ইহার লেখক । 

তাহার পর ইংরেজী নাটক অবলদ্ধনে রচিত প্রথম বাঙ্গালা নাটক 
প্রকাশিত হয়__হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী-চিন্তবিলাস নাটক । বইটির 
প্রকাশকাল ধরা হইয়া থাকে ১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ, কিন্ত হরচন্দ্রের এই উক্তি 
হইতে মনে হয় যে বইটি তাহার পূর্ব বংসরেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, 
“In 1852, I published my vernacular Drama of 
the ‘Merchant of Venice’ which was written at 
the suggestion of an European friend of native 
education.” 

ভানুমতী -চিত্তবিলাস নাটক মোটেই সমাদর লাভ করিতে পারে নাই 
হরচন্দ্র বইটিকে পাঠ্যপুস্তকের মত করিয়া লিবিরাছিলেন, এবং সেইজন্য 
মূল নাটকের অঙ্গহানি করিতে হইয়াছিল ।* পদ্যাংশের বাছল্যও বইটির 
একটি দোঘ। এই দোঘ পরিহরণ করিয়া হরচন্দ্র কয় বৎসর পরে 
আর একটি নাটক লেখেন। কৌরব-বিয়োগ নাটক (১৮৫৮) মহাভারত- 





পৰ্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। 
মাইয়া দিলেও নাটক হিসাবে উপযোগিতা বাড়িল না | গুরুগন্তীর 
রীতিতে রচিত দীর্ঘ উক্তির বাহুল্য কৌরব-বিয়োগের প্রধান দোম । 
গ্রন্বকারের আশ) ছিল যে নাটক বলিয়া না হউক পাঠ্যপুস্তক বলিয়াও 
ইঙ্ছা কানীর'ম দাসের কাব্যের পরিবর্তে গৃহীত হইবে । বলা বাহুল্য 
তাঁহার আশা সফল হয় নাই । হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক রজত- 
গিরিনন্দিনী (১৮৭৩) পূৰ্ব দুই নাটকের মতই সমাদৃত হয় নাই) 
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i « ১৬৪ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কুথা 


মৌলিক নাটকৈর ভদ্ররীতি, গুরু রচনাভঙ্গি এবং ভীড়ামি-হীনতা হেতু 
সেগুলি অভিনয়সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত হইতে অনুদিত 
নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক 
(১৮৫৫) অভিনয়ে বেশ জমিয়াছিল। তাহার পর রামনারায়ণ তর্করত্রের 
রত্বাবলী (১৮৫৮) প্রভৃতি অনুবাদাশ্বিত নাটক রঙ্গমঞ্চে জনপ্ৰিয়তা 
অর্জন করিয়াছিল । এই রত্থাবলী নাটকের অভিনয়সৌভাগ্য দেখিয়াই 
মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 
ভানুমতী-চিন্তবিলাস নাটকের পর ইংরেজী হইতে অনুদিত অথবা 
ইংরেজী মুল অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালা নাটক হইতেছে শ্যামাচরণ দাস 
দত্তের অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক (১৮৫৬)। বইটি রো (Rowe) 
২... প্রণীত “দি ফেয়ার পেনিটেন্‌ট '' নাটক অবলম্বনে লেখা হইয়াছিল । 
চি ইংরেজী অবলদ্বনে রচিত কোন বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত হইতে অনুদিত 
নাটকের মত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই । 
কালীপ্রসন্ন সিংহ তিনচারিখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন । তাহার 
প্রথম নাটক অথবা প্রহসন__বাৰু নাটক__বে ঠিক কোন সালে প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দে কালিদাসের নাটকের 
অনুবাদ বিক্রমমোর্ধশী নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল । সাবিক্রী-সত্যবান 
নাটক (১৮৫৮) মৌলিক রচনা । মালতীমাধব নাটক (১৮৫৯) 
ভবভূতির নাটকের অনুবাদ । নাট্যকার হিসাবে কালীপ্রসন্ের কৃতিত্ব 
ৰু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । তু 
= বাঙ্গালা নাটকের প্রত্যুঘ-যুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ 
তর্করত্ব (১৮২২-১৮৮৬)।  রামনারার়ণের প্রথম নাট্য-রচনা কুলীন 
কুলসর্বস্ব ( সংবৎ ১৯১১ অর্থাৎ ১৮৫৪ বীষ্টাব্দ ) বিষয়গৌরবে, রচনা- 
চাতুৰ্ধ্যে এবং নাট্যবন্ধে উচুদরের লেখা না হইলেও তখনকার দিনের বাঙ্গালা 
নাটকের মধ্যে বৈচিত্রের আবির্ভাব করিয়া এবং কৌতুকরসের যোগান 
দিয়া বাঙ্গালা নাটকের ভবিম্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিল । কৌলীন্য- 
k প্রথার দোষনির্দেশ “হইতেছে নাটকটির বিঘয়। নাটকাটর প্লট বলিয়া 
বিশেষ কিছু লাই; ইহা কতকগুলি কৌতুকপুণ দৃশ্য-পরুত্পরা মাত্র } 
তবে আখ্যানবস্তর বৈচিত্র্য এবং সরস ও লঘু বাগুভঙ্গি দৃশ্যগুলিকে মনোরম 
ৰ | শিক্ষিতসমাজের নবজাগৃত সংস্কারস্পৃহা৷ এই নাটকটির মধ্যে 




















বাঙ্গালা সাহিতোের কৰা ১৬৫ 


প্রতি হইয়াছিল বলিয়া ইহার সমাদর গুণের তুলনায় বেশী 
হইয়াছিল বলিতে হইবে । সমাজসংস্কারবিঘয়ে ইনি আরও একটি নাটক 
লিখিয়াছিলেন_-_নবনাটক (১৮৬৬) ৷ দুইটি নাটকই ফরসারেসি রচনা । 
প্রথমটি লেখা হয় রঙ্গপুরের কালীচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত পারিতোদিকের 
জন্য, দ্বিতীয়টি রচিত হয় জোড়াসাকো৷ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে । 
নবনাটকে বহুবিবাহের দোঘ চিত্রিত হইয়াছে । বেণীসংহার নাটক 


(১৮৫৬), রস্বাবলী নাটক (১৮৫৮), অভিজ্ঞানশকুম্ভল৷ নাটক ( দ্বিতীয় 


সংস্করণ ১৮৬৯) ও মালতীমাধৰ নাটক (১৮৬৭) সংস্কৃত মূলের অনুসরণে 
লিখিত। রুক্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১), কংসবৰ (১৮৭৫) এবং 
ধৰ্্মবিজয় নাটক (১৮৭৫) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মৌলিক রচনা | 
স্বপ্রধন (১৮৭৩) একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলদ্ধনে রচিত। যেমন 
কৰ্ম্ম তেমন ফল, উভয় সন্ধট (১২৭৬) ও চক্ষুদান (১২৭৬) প্রভৃতি 
কয়েকখানি প্রহসন রাননারায়ণ রচনা করিয়াছিলেন । পাখুরিয়াঘাটা 
ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যশালায় রামনারায়ণের প্রহসনগুলি বহুবার অভিনীত 
হইয়াছিল । 

পাইকপাড়ার বাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে 
তাঁহাদের বেলগাছিয়া বাগান-বাড়ীতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমারোছে রাম- 
নারায়ণের রত্বাবলীর অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়ের অপরিসীম 
সাফল্যই সধুসুদনকে বাঙ্গাল। নাটক-রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল । তীহার প্রথম 
নাটক শন্মিষ্ঠাও ১৮৫৯ শ্বীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে অভিনীত 


হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটকের আদিবুগে পাইঞ্পাড়ার রাজভ্রাতুঙ্গয়ের সাহায্য, 


অসাধারণ উপকার করিয়াছিল । 

রামনারায়ণের কুলীন কুলসৰ্বস্বের অনুকরণে ও অনুসরণে সামাজিক 
কুপ্রথা এবং সামাজিক সংস্কা--বিশেষ করিয়া বিধবাবিবাহ__বিঘয়ে 
অনেকগুলি নাটক অতি অন্ন সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া গেল। এই 
সকল নাটকের মধ্যে উনেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ (১৮৫৬), উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের বিৰবোম্বাহ (১৮৫৬), রাধামাধব মিশ্বের বিধবা-মনোরঞ্জন 
(১৮৫৬), যদুগোপান চট্টোপাব্যায়ের চপলাচিন্তচাপল্য ( ১৮৫৭ ), 
অক চুড়ানলির সপত্রী নাটক (১৮৫৮), নারারণ চটবাজ ওণনিষির 





কলিকৌতুক (১৮৫৮), “ শ্ৰীশিমূয়েল পির বক্সৃ "" প্রণীত বিধবা- 
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১৬৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


বিরহ (১৮৫৯), শর্যামাচরণ শ্রীমানীর বাল্যোস্থাহ (১৮৬০), অদ্বিকাচরণ 
বন্দর কুলীন-কায়স্থ (১৮৬১), হারাণচন্দ্র সুখোপাব্যায়ের দলভঞ্জন 
(১৮৬২) এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের সন্বন্ধ-সমাধি (১৮৬৭) ইত্যাদি 
নাটক উল্লেখযোগ্য । উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক তৎপুর্বে 
প্রকাশিত বাঙ্গালা নাটকসমূহের তুলনায় অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ । এই 
নাটকটির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চে ইহার 
সমাদর বহুদিন অবধি অক্ষুন্ন ছিল। তারকচন্দ্র চুড়ামণির সপত্নী নাটক 
প্রথমভাগ মাত্র ; কাহিনী সম্পূৰ্ণ লা হওয়াতে নাটক হিসাবে বইটির মূল্য 
বেশী নয়। ভাঘায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব পরিল্ফুট এবং ভাবেও 
গ্ৰাম্াত্ব বিরল নয়। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ক্কচিত দেখা যায় । 
তবুও নাটকটিতে ৮18০৮ বা ওজোগুপের পরিচয় আছে, এবং. 
কাহিনীর ট্রাজিক অংশ সত্যসত্যই মন্দরস্পশী। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
দলভঞ্জন নাটকের বিদয় হইতেছে কতকগুলি পাড়াগেঁয়ে নেশাখোর ব্যক্তি- 
কর্তৃক এক বিধবা-বিবাহ পণ্ড করিবার ঘড়যন্্। ভুমিকায় নাট্যকার 
লিখিয়াছেন, “ অস্মদ্দেশে দলাদলি প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে সকল মহৎ 
অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহা যতদূর বাক্ত করা আমার সঙ্গত বোধ হইয়াছে, 
তাহাই এই দলভঞ্জন নাটকে উল্লেখ করিয়াছি।”' নাটকটি আগাগোড়া 
কথাভাঘায় লিখিত। কৌতুকরসও প্রায় সর্বত্র জনিয়াছে। হারাণ- 
চক্রের অপর নাটক. হইতেছে বঙ্গকামিনী নাটক (১২৭৫) ৷ সমাজ- 
সংস্কার উদ্দেশ্যে রচিত নাটকগুলির অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । 
চান ডানে মধুসূদন দত্তের শাপরষ্ঠা নাটক (১২৬৫ সাল, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ ) 

নাটকে নূতন প্রাণসঞ্চার করিল । একদিকে গুরুভার রচনারীতি, 
অপরদিকে গ্ৰাম্য কৌতুকরস অথবা ভীড়ামি-এই দোটানার মধ্যে অনুকরণের 
আবর্তে পড়িয়া বাঙ্গালা নাটকের উদ্ধারের কোন আশা ছিল না। মধু- 
সূদনের লখুতর, রচনারীতি, প্রুট-রচনায় দক্ষতা এবং বিশুদ্ধ কৌতুকরসের 
অবাস্তরভাবে প্রয়োগ তাঁহার নাটককে পূর্ববন্তীদের রচনা হইতে সুস্পষ্ট 
'বিশিষ্টতা দান করিয়প্রছ। মধুসূদন চারিখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন 
রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার শেঘ নাটক-_মায়াকানন-__তীহার মৃত্যুর পরে 
১৮৭৪ খ্বীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল । শদ্রিষঠীপদ্যাতী” 
ও কুষ্তকুমারী এই নাটক তিনখানির আখ্যানবস্ত যথাক্রমে মহাভারত, শ্রীক- 
সা হৈ 
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উপাখ্যান ও রাজপুত-কাহিনী হইতে গৃহীত॥ শক্রিষ্ঠা ও পদ্মাবতী 
নাটকে সংস্কৃত নাটকের-_ বিশেষ করিয়া কালিদাসের শকুত্তলার-__ প্রভাব 


সবিশেষ লক্ষণীয় । কুঞ্চকুনারী নাটকের ঘটনাসংস্থানে গ্রীক নাটকের = 


প্রভাব আছে। -শন্সিষ্ঠা নাটকের প্রধান দোম হইতেছে প্লুটের শৈথিল্য ; 
নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব ঘটনাই নেপথ্যে ঘটিয়াছে । পদ্মাবতী 
(১৮৬০) বিশুদ্ধ রোমান্টিক নাটক। কৃষ্ণকুসারী (১৮৬১) মধুসূদনের 
শ্ৰেষ্ঠ নাটক ; ইহাতে প্রুটের সংহতি ও ট্রাজেডি অবান্তর কোন ঘটনার 
্বারা ব্যাহত হয় নাই । কৃষণকুমারী নাটকের অনুসরণে পরে বহু নাট্যকার 
রাজপুত-ইতিহাস হইতে আখ্যানবন্ত আহরণ করিয়াছেন । 

‘ মধুসূদনের প্রহসন দুইটি__একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০) 
এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ, (১৮৬০) বাঙ্গালা৷ সাহিত্যে প্রথম এবং 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহসন॥  প্রথমাটিতে উল্নতির নামে যখেচছাচারী নব্যসমাজের 
উচ্ছৃদ্মলতা এবং হ্বিতীয়টিতে ধৰ্ম্বের নামে অধৰ্ম্মাচারী প্রাচীন সমাজের 
লাম্পট্য ফোটোগ্রাফ-স্লভ নিপুণতার এবং অপরিসীম ধিকারের সহিত 
চিত্রিত হইয়াছে । এই প্রহসন দুইটি সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, পরবন্তী কালের প্রায় সব প্রহসন এই ছাঁচে ঢালা হইলেও 
শিল্লনৈপুণো অনুকৃত রচনা দুইটিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই । 
জোড়াসাকো ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং একেই কি 
বলে সভাত৷ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল ॥ 

বাঙ্গালা নাটক-রচনায় নুতন প্রেরণা দিলেন দীনবন্ধু মিত্ৰ (১২৩৬- 
১২৮০) তাঁহার প্রথম নাটক লীঙ্দর্প ণ (১৮৬০) প্রকাশ 
করিয়া । নীল-চাঘ সে সময়ে আমাদের কুষিজীবী সমাজে যে নিদারুণ 
সমস্যা আনিয়া দিয়াছিল এবং লীলকর সাহেবদের যে অকথ্য অত্যাচার 
বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিঃশ্বাসরোধ করিয়া আনিতেছিল, এই নাটকটিতে 
তাহারই বাস্তব স্বলস্ত ও বীভৎস চিত্র প্রকটিত হইয়া স্বদেশে-বিদেশে শিক্ষিত 
সহৃদয় ব্যক্তিদের সমবেদনা আকর্ণণ করিল । আমেরিকায় মিসেস ষ্টো-এর 
আন্কল্‌ টমৃয ক্যাৰিন উপন্যাস যেমন দাসন্বপ্রথারু বিরুদ্ধে প্রবল জনমত 
উদ্ধুদ্ধ করিয়া তাহার উচ্ছেদ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, নীল- 
দৰ্প লও-তেমনি নীলকরদের অত্যাচার সকলের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া 


তাহার প্রশসনে কার্যকর হইয়াছিল ৷ নীলদপ ণে নাটক হিসাবে অনেক ক্রাট _ 


এ সির, 








১: 











১৬৮ বাজালা সাহিত্যের কথা 


আছে। প্রাটে নাটকীয় গুণ নাই ; ভাষাও উপযুক্ত নর, হয় একান্ত গ্ৰাম্য, 
নয় নিতান্ত গুরুগন্ধীর ; স্বগত উক্তির বাহুল্য এবং দীর্ঘ বক্তৃতা রসহানি 
ঘটাইয়াছে ; সর্ধোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা কাহিনীকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে 
কিন্তু বইটির প্রধান গুণ হইতেছে যে চিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব, এবং 
দেশের কোন অবাস্তব বা নাতিবাস্তব সংস্কারকল্পনা নয়, দেশের যাহারা 
প্রাণ সেই চাখীদের মরণবীচনের অতি-বাস্তব সমস্যাই নাটকটির প্রাণ। 
নীবদর্পণ এমন যথাযথভাবে এবং সহৃদয়তার সহিত লিখিত যে বইটি 
প্রকাশিত হইবাসাত্র দেশে নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
হইল। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না, থাকিলে হয় তো তীহার 
চাকুরী যাইত ; কারণ সে. সময়ে শাসনকৰ্ভূপক্ষের নিকট নীলকর সাহেবদের 
প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। মধুসুদন নীলদপ ণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, 
ইহাতে তাহার নাম ছিল না ; প্রকাশক বলিয়া পাত্রী লঙ সাহেবের নাম” 
ছিল। নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনিল। বিচারে 
লঙ্‌ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হইল । কিন্তু 
এত করিয়াও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোধ করা গেল না । নীল- 
দর্পণের অনুবাদ বিলাতে পৌছিল, সেখানেও আন্দোলন উপস্থিত হইল 
এবং অল্পকাল মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইয়া গেল | 
নীলদর্প ণের পর দীনবন্ধু এই নাটকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল__ 
নৰীনতপস্বিনী (১৮৮৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী 
(১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিক (১৮৭২), এবং কমলে 
কামিনী নাটক (১৮৭৩) । * 
= নীলদপ ণ ছাড়া দীনবন্ধুন অপর সব নাট্য-রচন৷ হাস্যরসপ্রধান নাটিকা 
অথবা প্রহসন মাত্র এবং এই-সকল রচনার মধ্যে কমবেশী বাস্তব 
ঘটনার অথবা ব্যক্তিবিশেঘের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে । নবীন- 
তপস্থিনীর মধ্যে শেক্ষৃপিয়রের মেরি ওয়াইভূষ্‌ 'অৰ্‌ উইগ্সক্‌ নাটকের 
প্রভাব আছে। নীলদপ ণ দীনবন্ধুর সবচেয়ে সার্থক রচনা, কিন্তু নাট্য- 
রচনা হিসাবে সববার একাদশী অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে । 
বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু। সত্য বটে তাঁহার রচনায় 
শ্নীলতার গণ্ডী অনেক সময় উল্লভ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে দৌঘ তাহার “ 
অপেক্ষা সে সময়ের কুচিরই বেশী | সেকালে পাঠক ও দর্শক এইরূপ 


তি 
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স্থূল রসিকতা পছন্দ করিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীনবন্ধু পাণ্বপাত্ৰী কোথাও 
খেলো হইয়া পড়ে নাই। নাট্যকারের সহানুভূতি তুচ্ছতম চরিত্রের 
মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কতকটা রক্তনাংসের মানুঘ কৰিয়া তুলিয়াছে ৷ 
পরবন্তাঁ নাট্যকারেরা সুযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়েন নাই। 
দীনবন্ধুও মধ্যে মধ্যে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্ত তথাপি তাহার স্দষ্ট 
চরি এগুলি সর্বদা ব্যঙ্গমৃত্তি বা ক্যারিকেচারে পরিণত হয় নাই, জীবন্ত মানুষ 
হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের দোমগুণ লইয়া আসাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে 
পারিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ। এই গুণ 
জীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহা বাঙ্গালায় আর কোন নাট্যকারের ছিল 
না। 

দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি মধুসূদনের প্রহসন দুইটির তুলনায় অনেক হীন ॥ 
মধুসূদনের অনুকরণও কুচি দীনবন্ধু লেখায় স্মস্পষ্ট। লঘু কৌতুক এবং 
ভীড়ামির বাহুলো নীলদপ্প ণ ছাড়া তাঁহার অন্য নাটকগুলিও যেন ব্যর্থ 
হইয়া গিয়াছে । নাটাকার রূপে দীনবন্ধুর যে অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল 
"তাহাতে তিনি উৎকৃষ্টতর নাটক রচনা করিতে পারিতেন । 

দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে কোন না কোন সমসাময়িক ব্যক্তির অথবা 9 
ঘটনার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া ধনি-ব্যক্তিদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত কোন রঙ্গমঞ্চে 
সেগুলি অভিনীত হয় নাই, কিন্ত মফ:স্বলে দীনবন্ধুর নাটকের আদর সৰাগ্রে 
হইয়াছিল । কলিকাতায় সাধারণ (7১01)1০) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আরন্ত 
দীনবন্থুর নাটক লইয়াই, এবং ইহাই সাধারণ নাটাশালার অসাধারণ 
সাফলোর প্রধান হেতু । = 

রামনারাঁয়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত এবং 
নিতাস্ত প্রাণহীন । মধুসূদনের শন্সিষ্া পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 
লিখিত হইলেও ইহাকে রোমান্টিক নাটকই বলিতে হয়। পৌরাণিক 
নাটকের বিষয় মহাভারত রামায়ণ পূরাণাদির মধ্য দিয়া৷ সকলেরই পরিচিত । 
তৰাং ভক্তিরসের সঞ্চার ন৷ হইলে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় আমাদের 
দেশে কখনই জমিতে পারে ন৷। এই অভাব দূর করিলেন মনোমোহন 
ৰস্থ (১৮৩১-১৯২১) । পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তিরসের অবতারণা 
কৰিয়া মনোমোহন বাঙ্গালা নাটকের একপ্রকার পুনরুহ্জীবন করিলেন 
বল৷ যাইতে পারে। ইহারই অনুসরণে প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 
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পরে ক্ষীরোদপ্রস্মদ বিদ্যাবিনোদ পৌরাণিক নাটক রচনায় বিশেষ সাফল্য 
লাভ করিয়া গিয়াছেন । মনোমোহন শুধু নাট্যকার ছিলেন না, কবিতা 
লেখায় এবং হাফ-আখড়াই কবি ও পাঁচালীর গান রচনায় তাঁহার 
দক্ষতা ছিল । ইহার প্রথম নাট্য-রচনা রামাভিঘেক নাটক (১৮৬৭) 
ভক্তির সহিত করুণ রসের যোগান দেওয়ায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়া 
ছিল। প্রণর-পনীক্ষা নাটক (১৮৬৯) একাধিক বিবাহের কুফল-বিঘয়ক । 
রামনারায়ণের নবনাটকও এই বিঘর অবলম্বনে রচিত বটে, কিন্তু নাটক 
হিসাবে মনোমোহনের রচনা হইতে নিকৃষ্ট । সতী নাটক (১৮৭৩) দক্ষযজ্ঞ- 
বিঘয়ক। ইহ৷ ছাড়া তিনি হরিশ্চক্্র নাটক (১৮৭৫), পার্থ পরাজয় 
নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০), 
প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন । শেঘোক্ত নাটক তিনখানি অপেক্ষাকৃত 
অপক্ষ্ট রচনা । মনোমোহন বসুর নাটক বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে 
অভিনীত হইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰিয়াছিল। তাঁহার দুইএকখানি 
নাটক এই নাট্যালয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল । 
বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম মহিলা নাট্যকার হইতেছেন কামিনীনুন্দরী * 
দেবী ৷ ইহার উর্বশী নাটক মুদ্রিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে । ইহাতে 
গ্রন্থক্সৰীর নাম ছিল না, “ দ্বিজতনয়া '’ বলিয়া উল্লেখ ছিল। ইহার অপর 
নাট্যরচনা হইতেছে উদ্বানাটক (১৮৭১) এবং রামের বনবাস । 
প্রথম মুসলমান নাট্যকার হইতেছেন মীর নশীর্রফ হোসেন। ইনি 
দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন__বসন্তকুলারী নাটক (১৮৭৩) এবং 
3 জনীদার দর্পণ নাটক (3৮৭৩)।॥ শেষের বইটির বিঘর হইতেছে 
= পলীগ্ৰামের এক জমীদারের অত্যাচার । ইহার পরে দুইজন মুসলমান 
নাট্যকারের নাম পাই । মোহম্মদ আবদুল করিমের জগখমোহিনী (১৮৭৫) 
রোমান্টিক নাটক । কাদের আলির মোহিনী-প্রেমপাশ (১৮৮১) -ও 
তাহাই । 
আমাদের পুরাতন যাত্রায় ছিল গীতেরই সমধিক প্রাধান্য । ইংরেজী 
নাটকে গীতের স্থান্ড নাই ৰূলিলেই হয়, তাই প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকে 
গানের সংখ্যা ছিল নিতান্ত ক । এইজন্য শ্রাচীনরুচি শ্বোতা-দশ কদের 
কাছে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইত না ৷ এই অন্গবিধা 
দূর করিয়া নাটককে যাত্রার কাছাকাছি আনিবার প্রচেষ্টায়“ গীতাভিনয় ” 
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ৰা আধুনিক যাত্রার প্রবর্তন হইল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তনণ্দশকের গোড়ার রর 
দিকে । রক্গমঞ্চে অভিনয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । এইজন্যও গীতাভিনয়ের 
আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল । গীতাভিনয়ের প্রথম সক্ষলক- 3} 
দিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন হরিমোহন কৰ্ম্মকার । বেলগাছিয়া বাগান- [৯ 


বাড়ীতে রক্কাবলীর অভিনয়ের খ্যাতির ফলে ইনি রামনারায়ণ তর্করস্রের 
এই নাটকটি অবলম্বন করিয়া রস্থাবলী গীতাভিনয় (১৮৬৫) রচনা কৰেন; 
তাহার পর শ্রীবংসচিন্তা (১৮৬৬) এবং জানকীবিলাপ গীতাভিনয় 
(১৮৬৭) ইত্যাদি । মাগ-সর্বস্ব (১৮৭০) প্রহসনও ইহার রচলা । গীতা- ৰ 
‘ভিনয়ের পরবর্তী লেখকদের কথ। পরে বলিব । ন 

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম-যুগ হইতে নাট্যকাহিনী এই কয় ধারা 
অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল---(ক) পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান, (খ) 
বিধবা-বিবাহ, বহ-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, কন্যা-শুদ্ধ, পান-দোঘ, লাম্পট্য, 
অশিক্ষা, ভণ্ডামি, দলাদলি ইত্যাদি সমাজদোঘ-ঘটিত, (গ) ধনী, জমিদার, 
কুঠিয়াৰী, পুলিশ ইত্যাদি প্রবলের অত্যাচার-বিঘয়ক, (৩) রোমান্টিক কাহিনী, 
*(চ) বাঙ্গালা কাব্য ও আখ্যায়িকা-উপন্যাস সম্বন্ধীয়, (ছ) সংস্কৃত নাটকের 
অনুবাদ ও অনুসরণ, এবং (জ) ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ । 
এই সকল ধারার আদি ও শ্রে্ঠতর রচনাগুলির কথা বলিয়াছি। এখন 
বাঙ্গালা কাবা-উপন্যাসঘটিত ও ইংরেজী নাটক-আশ্বিত রচনা গুলির সম্বন্ধে 
কিছু বলিলেই আদি-যুগের কথা শেঘ হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের মোহ 
বোধ হয় চরমে উঠিয়াছিল । এই সময়ের মধ্যে অজস্র বাঙ্গাল৷ নাটক 
প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যরসিকদের কাছে নাট্যরচনাকে নিতান্ত হেয় করিয়া * 
তুলিয়াছিল । একে তো বাঙ্গালা নাটক ভুইফৌড় বস্ত্র, তাহার উপর 
নাটক-রচনায় যে ক্নাবৃত্তি ও রসদৃষ্টির প্রয়োজন তাহা দুই-একটি ছাড়া 
কোন লেখকেরই ছিল না, স্বতরাং কি রঙ্গমঞ্চে কি পাঠ্যহিসাবে 
বাঙ্গালা নাটকের মনোহারিত্বের কোনই যোগ্যতা ছিল ন৷-_এক ভীড়ামি 
ছাড়া । এই জন্য সাধারণ নাট্যশালার কৰ্তৃপক্ষ এগ্তন নাটক খুজিতে 
লাগিলেন যাহা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত বাঙ্গালী দর্শকের আগ্রহ আকৰ্ষণ 
করিবে । তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যে পদ্যে নব-জাগরণ আসিয়াছে । 
এইজন্য মধুসূদনের মেঘনাদবব, হেমচন্দের বৃত্রসংহার, প্যারীচাদ মিত্রের 
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কাদদ্বরী, রামগতি ন্যাররস্রের রোসাবতী, বন্ধিমচন্দ্রের দুর্গে শনন্দিনী 
কপালকুণ্ডল৷ প্রভৃতি, রমেশচক্রের বঙ্গবিজেতা, নৰীনচন্দ্ৰ সেনের পলাশীর 
যুদ্ধ ইত্যাদি গ্রন্থ নাট্যরূপ গ্রহণ কৰিয়া রঙ্গালয়ে দর্শকের ভিড় জমাইয়। 
তুলিয়াছিল। সেঘনাদবধ অবলম্বনে অনেকেই নাটক লিখিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছেন ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৭)। এই 
খারার প্রথম নাটক হইতেছে উমেশচন্দ্র নিত্রের সীতার বনবাস (১৮৬৬)। 
অনুতাপিনী নবকামিনী নাটকের কথা৷ ছাড়িয়া দিলে ইংরেজীর অনুবাদ 
অথবা অনুসরণে লিখিত আদি-যুগের প্রায় সব বাঙ্গালা নাটকেরই অবলম্বন 
শেকুম্পিয়র। পরবন্তী কালেও শেকৃস্পিয়রই প্রথানভাবে উপজীব্য 
ছিল। শেকৃস্পিয়র তথা ইংরেজী অবলম্বনে রচিত প্রথম নাটক 
ভানুমতী-চিন্তবিলাসের কথা বলিয়াছি। অনেক কাল পরে প্যানীলাল 
মুখোপাধ্যায়ও মার্চেন্ট অব্‌ ভেনিষ্‌ অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন সরলতা নাটক 
(৯৮৭৭)। যতোক্রনাথ ঠাকুরের (1) স্ুশীলা-বীরসিংহ নাটক ( সংবৎ , 
১৯২৪ অথাৎ ১৮৬৮) এবং চন্দ্ৰকালী যোঘের কুসুমকুমারী নাটক 
(১৮৬৮) পিস্বেলিনৃ-এর অনুবাদ । হেনচন্দ্রের নলিনীবসম্ভ নাটকও এই 
সালে প্রকাশিত হইয়াছিল ; ইহা টেহপে্ট-এর অনুবাদ। ক্মিডি 
অব্‌ এরব্সু অবলম্বনে লেখা হয় বেশীমাধব ঘোঘের ভ্রমকৌতুক 
নাটক (১২৭৯)। তারিণীচরণ পালের ভীমসিংহ (১২৮১) নাটকের 
মূল ওখেলে৷ ৷ হ্যাযথলেট্‌ অবলম্বনে প্রমথনাথ বস্থু অমরসিংহ (১৮৭৪) 
নাটক লিখিয়াছিলেন । হরলীাল রায়ও ইহা অবলম্বন করিয়। রুদ্রপাল নাটক 
*(১২৮১) রচনা করেন। ন্যাকৃবেধ অনুবাদ করিয়াছিলেন তারকনাথ 
মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫) ও গিরিশচন্দ্র ঘোঘ। উইনৃটাৰ্বয়্‌ টেল্‌-এর অনুবাদ 
মদনমঞ্জরী নাটক -(১৮৭৬) ৷ যোশেন্দ্রনারায়ণ দাস ঘোমের অজয়সিংহ- 
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৩৪ 
নূতন গদ্ধ-ভঙ্গি ও রস-রচন! 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার প্রাচূর্য্য 
দেখা গিয়াছিল। তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস ইত্যাদি 
কতকটা এই শ্রেণীরই বই ৷ এই ধরণের ক্ষুদ্র রচনা সেকালের সাময়িক- 
পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হইত । তবে এই সকল লেখার সাহিত্যিক 
মূল্য কিছু ছি না । ‘‘ টেকচাদ ঠাকুর ” এই ছদ্মনামধারী প্যারীচাদ মিত্ৰ 
(১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৮ শ্বীষ্টাব্দে কলিকাতা অঞ্চলের ধনিগুহের চিত্র 
লইয়া একটি উৎকৃষ্ট উপদেশসূলক আখ্যারিকা প্রকাশ করেন। বইটিকে 
কতক অংশে নকৃশা বা চিত্রসমষ্টি বলা চলে । বইটির নাম আলালের 
ঘরের দুলাল । পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ইহা মাসিক পত্ৰিকা 
৬ নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই পত্রিকাটি স্ত্রীলোকদিগের 
স্ুশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষিত হইয়াছিল। স্ুশিক্ষার অভাবে ধনীর 
সন্তান কি করিয়া উৎসন্রু যায় ইহাই আলালের ঘরের দুলালে দেখান 
হইয়াছে । গল্পের অপেক্ষা বইটির ভাষা কম লক্ষণীয় নয়। প্যারীচাদ 
এই গ্রচ্থে যে গদারীতির আশ্রয় লইয়াছেন তাহা কখ্যভাঘামূলক ; তাহাতে 
সংস্কৃত শব্দের অপেক্ষা চলিত দেশী এবং বিদেশী শব্দেরই প্রাধান্য, 
ক্রিয়াপদও প্রায়ই কথ্যভাঘার । বিদ্যাসাগরের যুগে এইরূপ ভামা 
ব্যবহাৰ করিয়া প্যারীচাদ যথেষ্ট সাহস এবং স্বাধীনতা দেখাইয়াছিলেন ৷ 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই সহজবোধ্য অথচ রসবাব্‌-_ইহাই এই গদ্য-শ 
ক্লীতির বিশেষ গুণ ৷ তবু দোঘও কিছু ছিল। ইহ! সুখের ভাষাও নহে, 
লেখার ভাষাও নহে । তবে পরবর্তী কালে বন্ধিমচন্দ্ৰ-প্রমুখ নব্যতম্বের লেখক- 
দিগের উপর ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল । আলালের ঘরের দূলালে যে বাঙ্গালা 
উপন্যাসের পূর্বাভাঘ আছে তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। বইটিতে 
ঠকচাচার চরিত্র যেরূপ জীবস্তভাবে ফুটিয়াছে তাহা*্ইংরেজী সাহিত্যের 
শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাসিক ডিকেন্‌সের লেখনীর অনুপযুক্ত নয়। ছোটখাট লিপি- 
চিত্রে চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে প্যারীচাদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। 
এই গুণে তাঁহার অপর গ্রন্থগুলি উপদেশাস্বক ও তন্ুকখীঘটিত হইলেও 
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১৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃথা চল 


একেবারে রসহীন নয়। প্যারীচাদের অপর উল্লেখযোগ্য আখ্যারিকা 
হইতেছে অভেদী (১৮৭১)। ইহার ভাষা৷ অনেকটা শাধুভাঘা -বেঁঘা । 
এটিকে ধৰ্ম্মমূলক আখ্যায়িকা বলা যাইতে পারে । 

ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্র সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 
নাম করিয়াছি। ইনি একজন অঙ্কুতকর্্র। পুরু ছিলেন । ত্রিশ ৰৎসর- 
ব্যাপী স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে ইনি সাহিত্য, সমাজ ও দেশের ছিতকর 
এত কাজ কনিয়। গিয়াছেন যাহা ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয় । তের বৎসর 
বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বঙ্গভাঘার অনুশীলনের জন্য বিদ্যোওসাহিনী 
সভা প্রতিষ্ঠা করেন । এই সভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালায় কাবা-রচনার 
জন্য মধুসূদন দত্তকে এবং লীলদর্পপের অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য 
'লঙ সাহেবকে সংবদ্ধিত করা হয় । সভার মুখপত্ৰ বিদ্যোতসাহিনী পত্ৰিকা 
ছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন । কয়েকখানি 
নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসন্র হুতোম পাচার নকৃশা রচনা করেন। 
ইহার প্রথম ভাগ ১৮৬২ শ্বীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ তাহার অল্প কাল পরে , 
প্রকাশিত হয়। সেকালের কলিকাতার আচারব্যবহার, পালপার্ধণ, সভা- ৮ - 
সমিতি ইত্যাদি যাহা কিছুতে ভণ্ডামি ও বীতসতা দেখিয়াছিলেন তাহা 
তিনি হুতোম পঁযাচার নকৃশায় উচ্ছৃজ্লভাবে চিত্রিত করিয়া বিজ্রপের 
নিদারুণ কশাঘাত করিয়াছেন । হুতোমের ভাঘা যথার্থ ই কথাভাদার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ; ইহা আলালের ঘরের দুলালের ভাঘার মত সঙ্কর ভাষা নহে । 

কালীপ্রসন্লের অক্ষয় কীন্তি অষ্টাদশ-পর্ মহাভারতের গদ্য অনুবাদ 
»প্রকাশ। এই কাধ্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিতের 
“সাহায্য পাইয়াছিলেন। সহাভারত প্রকাশ করিতে আট নয় বত্সৰ 
_ লাগিরাছিল। ইহার প্রথম খণ্ড ১৮৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দে এবং শে খণ্ড ১৮৬৬ - 
খ্রীষ্টাব্দে মুদ্ৰিত হয়। 


কুছ 
মধুসূদন ও তাহার পরবর্তী বাঙ্গাল! কাব্য 


আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগপ্রবর্্তক মহাকৰি সধুসুদন দত্ত ১৮২৪ 
ব্বীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ তীরে 
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পি বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
সাগরদাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার লাম রাজনারায়ণ, 
মাতার নাম জাহৰী । পিতামাতার একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া মধুসূদনের 
শৈশব ও বাল্যকাল অত্যধিক আদরে যাপিত হয়। প্রানের পাঠশালায় 
কিছুদিন পড়িয়া মধুসূদন কলিকাতায় আসিয়৷ হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
থাকেন । রাজনারায়ণ কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি 
করিতেন, খাকিতেন ধিদিরপুরে । ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বক্স 
প্রভৃতি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন । এখানে ছাত্র হিসাবে 
মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ভিতরে 
যে অসামান্য তেজ এবং তীৰ উচচাভিলাম ছিল তাহা অযথা প্রশ্রয় পাইয়া 
অচিরে ভবিষ্যৎ দুঃখদুর্দশার সূচনা করিল। ইংরেজী সাহিত্যের রস 
এবং ইংরেজ অধ্যাপকদিশের সাহচর্য পাইয়া স্ব-সমাজে ও স্বধৰ্শ্মে মধুসূদনের 
আস্থা কমিয়া গেল । খ্ৰীষ্টান হইলে মনে-প্রাণে সাহেব হইতে পারিবেন এই 
দুরাশার ছলনায় মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বত্সর বয়সে খ্ৰীষ্টীয় বৰ্ম্মে 
৬ দীক্ষিত হইলেন। এখন তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত । 
& তাহার পর পাঁচ বত্সর কাল খ্ৰীষ্টান পাড্রীদের শিক্ষায়তন বিশপৃষ্‌ কলেজে 
হিঝন, গ্রীক, লাতীন এবং সংস্কৃত ভামা শিক্ষা করেন। তাহার পর 
মাদ্রাজে গিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া ও সংবাদপত্রে লিখিয়া 
জীবিক। উপার্জন করিতে থাকেন । কৰিজীবনের সুত্রপাতও সেইখানেই । 
মাদ্রাজে থাকিয়া তিনি ইংরেজীতে ক্যাপৃটিভ্‌ লেডী ও ভিজবৃয্‌ অব দি 
পাযৃট্‌ ইত্যাদি কাব্য ও কবিতা রচনা করেন। প্রথমে যে ক্ষট মহিলার 
পাণিগ্রহণ করেন তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মধুসূদন আবার একটি 


‘বিদেশী ( ফরাসী ) মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে পিতামাতার * 


পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
ইতিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। 
মধুসুদন পুলিশ-কোর্টে চাকুরী করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজীতে কাব্য- 
রচনার প্রয়াস বার্থ জানিয়া মাতৃভাঘার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন । 
বাঙ্গালায় ভাল নাটকের অভাব দেখিয়া তিন্দি প্রথমে নাটক ও 
প্রহসন রচনায় মন দিলেন। শন্দিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি 
বলে সভ্যতা ? (১৮৬০); বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ (১৮৬০) এবং 
পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) প্রকাশিত হইল । নাটক রচনা করিতে করিতে 
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তাঁহার এমন এক নূতন প্রেরণা আসিল যাহাতে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের 
রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল,---তিনি অসিত্রাক্ষর ছন্দের স্থষ্টি 
করিলেন। এই ছন্দে রচিত তিলোত্তসাসন্তব কাব্য ১৮৫৯ শীষ্টাব্দে 
'বিবিধার্থ-সংগ্রহে অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল ; ১৮৬০ শ্্ীষ্টাব্দে ইহা 
পুস্তকাকারে বাহির হয় ॥ তাহার পর এই ছন্দে মেঘনাদবৰ কাব্য (১৮৬১) 
ও বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), এবং বিচিত্র সমিল ছন্দে, ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
(১৮৬১) প্রকাশিত হইল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে সবপ্রথম 
কবিচিত্তের আসত্তপ্রকাশমূলক কবিত৷ '' আন্মবিলাপ '' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল কাবান্ছাষ্টির উন্মাদনার কালেও 
_ মধুসূদন নাটক-রচনা। একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই । ১৮৬১ খ্ৰীষ্টাব্দে 
ক্ষ্ণকুমারী নাটক প্রকাশিত হয়। এখনও পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক । নাটকটির প্রটে গ্রীক নাটকের ও শেক্ষুপিয়রের 
প্রভাব আছে। মৃত্যুর পূর্বে কৰি আর দুইখানি নাটক রচনায় হাত দিয়া- 
ছিলেন; একখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, অপৰখানি---মায়া- 
কানন- সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাহার 
মৃত্যু হয়। বিলাত যাইবার বাসনা মধুসূদনের বরাবরই ছিল, স্বযোগের 
অভাবে যাইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৬২ শ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি 
ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পাঁচ বৎসর থাকিয়া 
ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি বিবিধ ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করেন । অর্থাভাবে 
পড়িয়া বিলাতে যখন তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন বিদ্যাসাগর, 
মহাশয় তাহাকে সাহায্য -পাঠাইয়া উদ্ধার করেন । ইহার সহায়তা 
= ব্যতিরেকে কবির ব্যারিষ্টারী পাশ তো দুরের কথা, প্রাণ. বাচিত কিনা 
সন্দেহ দেশে ফিরিয়া আসিলে বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি পিতৃবৎ 


অনেক কবি সনেট্*লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত তাঁহাদের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া কেহই মধুসূদনের সত কুতকাধ্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৭ 
খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন, কিন্ত তাহাতে 
মোটেই সুবিধ৷ করিতে পারিলেন না । তাঁহার আথিক ও মানসিক 
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অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল ৷ * ইহার পর তিনি 






দূইখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন---হেক্‌টৰ-ৰৰ (১৮৭১) এবং _ 


মায়াকানন (১৮৭৪) । হেকুটর-বধে কৰি বাঙ্গালা গদ্যে প্রাচীন গ্রীসের 
মহাকবি হোমরের ইলিয়দ্‌ মহাকাব্যের উপাখ্যানের সঙ্কলন কৰরিয়াছেন ॥ 
এই দুইখানি পুস্তকে কবির সে প্রচণ্ড প্রতিভার শুধু ভস্মাবশেছের পরিচয় 
পাওয়া যায়। আশাতঙ্গজনিত নিদারুণ মনোবেদনা এবং অত্যাচার- 
উচ্ছৃত্খলতা-জনিত দেহযদ্বণা ও দারিদ্রযদুঃখ ভোগ করিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে স্বর্গারোহণ করিলেন। বাঙ্গালার প্রচণ্ড 
কৰিপ্রাতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দগ্ধীভূত হইয়া নির্বাণ লাভ করিল, 
সম্পূর্ণ ভাবে স্কুত্তি পাইবার সুযোগ ও অবকাশ পাইল ন৷--ইহা৷ অপেন্দদ৷ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? 

কবিগণের মহাকাব্যের অনুসরণে মধুসূদন বাঙ্গালায় মহাকাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা ৷ কিন্ত মধুসূদনের মহাকাব্য অনুকরণমাত্র 
নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব স্থষ্টি। বহু ভাঘার ও সাহিত্যের রসবেত্তা কবির 
লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহ! অপর 
কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় নাই। বাল্যকাল হইতে 
মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারতের রসে ওতপ্রোত ছিলেন ৷ ফরাসীদেশে 
ভের্াই শহরে বসিয়া তিনি যখন সনেট রচনা। করিতেছেন, তখনও কাব্যের 
টোপ, অনুপৃর্ণীর ঝপি ! রামায়ণ কাব্যৈর অপরূপ সাধুর্ষ্যে কবির 
চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া ছিল। ভারতবর্থীর শাশ্বত-কবিচিত্ত-কমল- 
বিহারিণী সীতাদেৰীর কথা কবির মানসে সর্বদাই জাগবূক ছিল; একথা 
তিনি পুনঃ পুনঃ বলিরাও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই”_“ অনুক্ষণ 
মনে মোরঞপড়ে তব কথা, বৈদেহি ৷” “কে সে মূঢ় ভুভারতে, বৈদেহি 
সুন্দরি, নাহি আৰ্দ্ৰে মন: বার তব কথা স্মরি, নিত্যকাস্তি কমলিনী তুমি 
ভক্তি-জলে।”" তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের* অভাব দেখিয়া কৰি 
যখন বীররস্াশ্রিত মহাকাব্য প্রণয়ন করিতে সংকল্প করিলেন, তখন 
"স্বভাবতঃই রাষায়ণকাহিলীর প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। মেঘনাদবধ 
বাঙ্গালায় প্রথম এবং একমাত্ৰ বীররসানুপ্রাণিত মহাকাব্য । 
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বাঙ্গাল! সাহিত্য ওজোগণের অবতারণা করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় 
ছিল বাঙ্গালা ভাষার ও ছন্দের স্বরবহুলতা ও লালিত্য । কবি প্রথম দোষ 
শুধরাইয়া লইলেন প্রচুরভাবে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং 
নাসধাতুর স্দষ্টি করিয়া, আর ছন্দের ওজোহীনতা নিরাকরণ করিলেন 
অমিত্ৰাক্ষৰ পয়ার প্রবর্তন করিয়া ৷ প্রায় সকল বাঙ্গাল৷ ছন্দের মূলে আছে 
পরার ৷ পযরারের প্রধান লক্ষণ হইতেছে অষ্টম ও চতুৰ্দ্দশ অক্ষরের পর যতি 
এবং শেছ যতিতে মিল ॥ যতির স্থান নিদ্দিষ্ট থাকায় পরারে ব্যঞ্নঝঞ্চারময় 
ওজস্বী সংস্কৃত শব্দ বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা অসম্ভব ছিল, এবং চরণের শেখে 
নিল থাকায় বাক্য এবং ভাব দুই চরণে শেষ করিতেই হইত ৷ অসীম প্রতিভা 
বলে মধুসূদন এই দুই বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্ৰম করিলেন । তিনি যে 
অমিক্রাক্ষরের স্রষ্টি করিলেন তাহা মোটেই বিদেশী আমদানি নহে, ইহার 
মূলে বাঙ্গাল৷ পয়ারেরই ধ্ৰনিপ্রৰাহ এবং নিদ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যা ৰহিয়াছে, 
কেবল অন্ত্য অনুপ্বাস নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি অবশ্যম্ভাবী নয়। 
বাঙ্গালা ছন্দ স্বীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষ৷ করিয়াই এই অভূতপূর্ব নূতন 
রূপ পাইল। বাঙ্গালা সাহিত্য নবজন্ম লাভ কৰিল। 

বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়া বিদেশী ধৰ্ম্ম পোষাক ও 
আচারব্যবহার অবলঙ্গন করিলেও মধুসুদন সনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের আবহমান ধারার সহিত তাঁহার সাহিত্য-স্থাষ্টির ব্ৰকান্তিক 
'বিচেছদ ছিল ন৷। অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের স্বর 
ভারতচন্দরের গানের মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার ব্রজা্দনা কাব্যের মধ্যে 
অনুরণিত হইয়াছে । বাঙ্গালা *সাহিত্যে ওজোগুণসম্পন্ন কাব্য মধুসূদনের 


এবং একাকী । 

মধুসূদনের পরবর্তী দুইজন কবির রচনার মধ্যে বিদেশী-কাব্যস্থলভ 
স্বানুভূতিপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম দেখা মিলিল। এই দুই কৰি হইতেছেন 
বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) এবং ুরেন্দ্রনাথ মজুনদার (১৮৩৮০, 
১৮৭৮) ৷  বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন ॥ ১২৬৫ 
সালে ইনি পূণিমা পত্রিকা প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার কয়েকটি কৰিতা 
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বাহির হয়। তাহার পর ইনি অবোধবন্ধু পত্রিকা সম্পাদন করেন, ইহাতে 
বঙ্গনন্দরী কাব্যের (১৮৭০) কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের শিষ্যরূপে বিহারীলাল বাঙ্গালা কাব্যের আসরে নামেন ॥ 
সইঁহার বন্ুবিয়োগ এবং প্রেমপ্রবাহিণী কাব্য (১৮৭০) দূইটিতে 
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট । নিসর্গ সন্দর্শন কাব্যে (১৮৭০) এই প্রভাবের 
চিহ্ন থাকিলেও কবির নিজস্ব রীতি দেখা দিয়াছে ॥ বন্দজন্দরীতে 
বিহারীলালের প্রতিভা আক্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।  বিহারীলালের শ্রেষ্ট 
কাব্য সারদামঙ্গল। ইহার রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে; ইহা 
১২৮৩ সালে আধ্যদর্শন পত্রিকায় খণ্শঃ আর ১২৮৬ সালে গ্র্থাকারে 
প্রকাশিত হয়॥ কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে ছিল প্রেসপ্রবণতা, এবং 
এই প্রেমপ্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার পত্নীকে আদর্শ কৰিয়া । সাধের 
আসন কাব্যে ইহা সাতুমুন্তির এবং মহীয়সী নারীর সাধারণ আদর্শের 
কল্পলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে ॥ কবিহৃদরের যে স্বতঃপ্রকাশ বিহারীলালের 
কাব্যে প্রথম দেখা গেল মধুসূদনের কাব্যে তাহা অনেকটা গৌণভাবে 
ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিহারীলাল প্রথম প্রকৃত রোমান্টিক কবি। 
বিহারীলালের কাব্যে দোমগুণ প্রায় সমান সমান। বিহানীলাল শব্দ- 
শিল্পী ছিলেন না ; ভাষাতে অমার্জনীয় শৈখিল্য, এবং কাব্যের বস্ত 
তেমন সংহত লহে। কিন্তু কবি-অনুভূতির প্রগাঢ়ত৷ ও স্বতঃ”্ফর্ঘ 
অকৃত্রিম প্রকাশই বিহারীলালের কাব্যের অসাধারণতা ৷ ছন্দের লঘ্ুতা 
ও লালিত্যেও কৰি নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতির মধ্য 
সাবুলাইস অর্থ বিরাটের মহিমা কৰি বহস্থলে স্থন্দরতাবে ফুটাইয়া ভুলিয়া 
ছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপু-প্রয়াণ কাব্যে (১৭৯৭ শকাব্দ ) 
বিহারীলালের কিছু প্রভাব আছে। বালক বৰীজ্দ্ৰনাথও বিহারীলালের 
কাব্যের তরল ছন্দ ও স্বগতভঙ্গি অবলম্বনে কাব্য-নচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। ক্রচিৎ ভাব ও ভাঘার সিলও দেখা যায়। 

সুৰেন্দ্ৰনাথ মজুমদারের প্রবন্ধ ও কৰিত৷ বিবিধা্ সংগ্রহ, মঙ্গল 
উঘ৷ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। কয়েকাট ছোটখাট কবিতা৷ 
ছাড়া ইনি একখানি নাটক-_হামির--ও চারি-পণচখানি ছোটবড় কাব্য 
রটনা করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে মহিলা কাব্য । 
এই কাব্য তিন অংশে বিভক্ত উপহার, নাতা, ও জায়৷ ৷ ভগিনী নামক 
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চতুখ” অংশেরও খ্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্ত অল্প কর ছাত্রের পর কবি আর 
লিখিবার সুযোগ পান নাই । কবির ইচ্ছা ছিল সম্পূৰ্ণ কাব্যে নারীর 
চারি মৃত্তির__ মাতা, জায়া, ভগিনী, দুহিতা-__ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। 
মহিলা কাব্যের রচনা ১২৭৮ সালে আৰম্ভ হয়। কাবাটি প্রকাশিত হয় 
কবির মৃত্যুর পরে ১২৮৭ সালে । সুরেহ্রনাথের প্রথম বড় কবিতা সবিতা- 
দর্শন ১২৭৫ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে মুদ্ৰিত হইয়াছিল । কিন্তু 
তাঁহার অমতে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া কবি কাব্যটির প্রচার বন্ধ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ সবেন্্ৰনাথের কাব্যের সহিত বিহারীলালের কাবোর 
একটা সাধ্য আছে । উভয়ের কাব্যেই বর্ণ নীয় বস্তুর বাহারূপ অপেক্ষা 
কবিচিত্তে তাহা যে অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহার মূল্য বেশী। 
এই হৃদয়াবেগের অনুভূতি ও প্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে যেমন বাহ্য- 
নিরপেক্ষ ও আন্তরিক স্থরেন্দ্রনাথের কাব্যে তেমন নহে । কিন্তু পদ- 
+ ললালিত্যে না হউক ভাঘার শৌষ্ঠবে স্থরেন্দ্ৰনাখের রচন৷ বিহারীলালের 
লেখার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। বিহারীলালের কাব্যে বিদেশী 
কবির প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ । স্রেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একথা সম্পূৰ্ণ ভাবে * 
খাটে না। স্রেন্দ্রনাথের কাবাপদ্ধতি মধুসূদন প্রভৃতি পূর্ববস্তী কবিদের 
রচনাপদ্ধতি হইতে একেবারে বিচিছনু নয়। 

হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) কাবারচনায় বর্ণ নাস্তক সাবেক 
ৰীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । ইহার জন্মস্থান হুগলী জেলায় রাজবল- 
হাটের কাছে গুলটিয়৷ গ্রাস। কবি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী 
করিতেন । শে বয়সে অন্ধ হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন । 
* _ বিহারীলালের সম্পাদিত অবোধবন্ধু পত্রিকার হেমচন্দ্ৰ কবিতা লিখিতেন ॥ 
বঙ্গদর্শনেও ইহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার 
প্রথম কাৰ্য চিন্তাতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়। তাহার পর যথাক্ৰমে বীরবাহু 
কাৰ্য (১৮৬৪), নলিনীবসম্ভ নাটক (১৮৬৮), কবিতাবলী প্রথম ভাগ 
(১৮৭০), বুত্রসংহার মহাকাব্য ( প্রখথন খণ্ড ১২৮১, দ্বিতীয় খণ্ড ১২৮ম), 
কবিতাবলী দ্বিতীয় তাগ, ছায়ামরী, আশাকানন, দশমহাবিদ্যা, রোমিও জুলি- 
য়েত নাটক, এবং চিন্তবিকাশ (১৩০৫) প্রকাশিত হয় ॥ নাটক দুইখানি 
ব্লথাক্ৰমে শেক্স্পিক্সর প্রণীত দি টেহ্পেষ্ট ও রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে 
রচিত ৷ ইতালীয় কবি দান্তের দিভিনা কোমেদিয়া কাব্যের ভাব 





বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৮১: 


অবলগ্বনে ছায়ামরী লেখা হইয়াছিল ৷ বৃত্রসংহার রচনার"মুলে মেঘনাদবধের 
প্রেরণা ছিল । বীররস সর্বত্র জমিয়া না উঠিলেও বৃত্রসংহার যে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাবা এবং ইহার আখ্যানবস্ত যে মহাকাব্যোচিত: 
প্রশস্ত তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । হেমচন্দ্ৰ বিলক্ষণ 
ছন্দোনিপুণ ছিলেন। কথ্যভাষায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে 
ইনি বহু সরস ও উপভোগ্য কবিতা লিখিরাছিলেন ; এগুলি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্বোপরি, হেসচন্দ্রের লেখার 
স্বদেশপ্রীতি এবং স্থাবীনতাকামনা যতটা নিক্ষপটভাবে ফুটিয়াছে এমন 
আর পূর্ববস্তী কোন বাঙ্গালী কবির কাব্যে প্রকাশ লাভ করে নাই । হেন- 
চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্্রও (১২৬২-১৩০৪) স্থকৰি ছিলেন । হহার 
প্রধান রচনা যোগেশ (১২৮৭) কাব্য । 
হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অর্লকাল মধ্যেই নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭-১৯০৯) 
আবির্ভাব ঘটে। ইহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলায় নয়াপাড়া প্বাম। 
* ইনি ডেপুটি কালেক্টরী কাধ্য করিতেন। নৰীনচন্দ্ৰ অনেকগুলি 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশির 
যুদ্ধ (১২৮২) এবং রৈবতক (১২৯৩), কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য । 
শেষের কাব্য তিনখানি প্রকৃতপ্রস্তাবে এক বিরাট কাব্যের তিন স্বতন্ত্র 
অংশমাত্ৰ । এই তিন কাব্যে অপূর্ব কল্পনার শ্রীক্ষ্ণচরিত্রকে কৰি 
নুতনভাবে ফুটাইয়াছেন। কবির মতে আধ্য ও অনার্ধা সংস্কৃতির 
সংঘর্ষের ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং আর্য্য-অনার্ম্য দুই 
সম্প্রদায়কে মিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেসরাজ্য সংস্থাপন করেন, 
নৰীনচন্দ্রের অপর কাব্য-গ্রশ্থ হইতেছে অবকাশরগ্িনী দুই খণ্ড, 
ক্লিওপেট্রা (১২৮৪), অমিতাভ, অনুতাভ, রঙ্গমতী (১৮৮০), ও খৃষ্ট 
(১২৯৭) নবীনচক্রের- কবিত্ব স্থানে স্থানে খুবই চমৎকার, কিন্তু 
কবি এই চমৎকারিত্ব সর্বত্র বজায় রাবিতে পারেন নাই। এই 
কারণে কাব্যের মধ্যে বীধুনি না থাকার নবীনচক্দর্রের কবিত্বের ঠিকমত 
বিচার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নৰীনচন্দ্ৰ গদ্য রচনাতেও হাত 
দিয়াছিলেন । এইজাতীয় রচনার মধ্যে তাঁহার আত্মকথা-_-আমার 
জীবন---স্থপাঠ্য গ্ৰন্থ।, ভানুমতী নামে কবি একখানি উপন্যাস 
রচনা করিয়াছিলেন। - 
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উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধুসূদনের ও হেলচন্দ্রের অনুকরণে 
অনেকেই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
সাময়িক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন | ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন, 
-_মিত্রবিলাপ (১৮৬৯) ইত্যাদি রচয়িতা রাজক্ৰু মুখোপাধ্যায়, নির্বাপিতের 
বিলাপ (১৮৬৮), হিমাদ্রিকুস্সম (১৮৮৭), পুষ্পাজলি (১৮৮৮) 
ইত্যাদি রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্ৰী (১৮৪৭-১৯১৯), রাক্গতপন্থিনী (১২৮৩) 
ৰচয়িতা হরচন্দ্র ঘোঘ, কবিকাহিনী (১৮৭৬) রচরিতা দীনেশচরণ বস্ত, 
ভুবনমোহিনী প্রতিভা (প্রথম ভাগ ১৭৯৭ শকাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ 
১৭৯৯ শকাব্দ) ও আধ্যসঙ্গীত বা ছ্ৌপদীনিগ্রহ কাবা (১২৮৬) রচয়িতা 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈরাগ্যবিপিনবিহার কাব্য ইত্যাদি রচয়িতা রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়, হেলেনা কাব্য (১৭৯৯ শকাব্দ), সিত্রকাবা, (প্রথম খণ্ড 
১৮৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭) ভারতমঙ্গল ইত্যাদি রচয়িতা আনন্দচন্দ্ৰ 
মিত্র এবং মেনক৷ (১৯৩১ সংবৎ), ললিতাস্ন্দনী ইত্যাদি রচয়িতা 
অধরলাল সেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেঘের দিকে এই সময়ে কয়েকজন মহিলা কবির 
আবির্ভাব হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে বনফুল (১৮৮০), নীহারিকা 
(প্রথম ভাগ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৬) ইত্যাদি কাব্য রচয়িত্রী প্রসনময়ী 
দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য । 


রব ৬ 
হৰ গছ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার যুগ 


নৈহাটির নিকটে কীটালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৩ই আমাঢ় অর্থাৎ 
১৮৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে বন্ধিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বক্ষিম- 
চান্দরেরা চারি ভাই ছিলেন---শ্যামাচরণ, সঞ্ীবচন্দ্র, বন্ধিমচন্দ্ৰ ও পূর্ণ চন্্র। 
ৰন্ধিমচন্দ্ৰ প্রধানত: হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন এবং সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করেন। তাহার পর কলিকাতায় প্রেসিডেন্পী কলেজের. 
আইন বিভাগে ভত্তি হন এইখান হইতে তিনি ১৮৫৭ স্বীষ্টাব্দে এবট্রান্স 
এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীণ হন। বি-এ পরীক্ষায় 








বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৮৩ 


তাঁহার সহিত যদুনাখ বস্তুও উত্তীণ হইয়াছিলেন। হুঁহারাই কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পাশ গ্রাজুয়েট । ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে বন্ধিমচন্দ্ৰ 
ডেপুটি কালেক্টরী চাকুরী পান এবং এগার বখসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
বি-এবু পৰীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীৰ্ণ হন। 

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা 
সুরু হয়। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধৰণে কবিতা লিখিতেন ॥ 
কয়েকটি কবিতা ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । বন্ধিমচন্দ্ৰের প্রথম পুস্তক হইতেছে ললিতা তথা মানস ॥ এই 
দুইটি স্বতন্ত্ৰ কাব্য একত্র ১৮৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ॥ কবিতা রচনায় 
বিশেষ কৃতকাৰ্ধ্যত৷ না হওয়ায় বন্ধিমচন্দ্ৰ কাব্যসাধন৷ ছাড়িয়া দেন, এবং 
কিছুদিনের জন্য সাহিত্যচৰ্চাও বন্ধ রাখেন ৷ তাহার পর তিনি উপন্যাস- 
রচনায় হাত দেন । সে-যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত তিনি প্রথমে ইংরেজীতে 
হাত পাকাইতে লাগিলেন। ১৮৫৯-৬০ খ্ৰীষ্টাব্দের দিকে তিনি রাজ- 
মোহনৃয্‌ ওয়াইফ নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটি 
পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফীলৃড নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ইংরেজীতে যতই দখল থাকুক না কেন বাঙ্গালীর মনের 
ভাব বাঙ্গালাতেই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায়। বিদেশী ভাষায় রচনা ভাল 
হইলে প্রশংসা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত সাহিত্য স্দষ্টি করা যায় না ॥ 
ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়া বন্ধিমচন্দ্র তৃপ্ডিলাভ করিতে পারিলেন না বটে, 
কিন্ত তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতিভা এতদিনে আপনার পথ খ.জিয়৷ 
পাইয়াছে। তখন বন্ধিমচন্্র বাঙ্গালায় উপনযাস-রচনা আরম্ভ করিলেন। 
১৮৬৫ শ্বীষ্টাব্দে দুগেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালী পাঠকের 
সন্মুখে অকস্মাৎ এক অপূর্ব রসভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল । তাহার পর ১৮৬৬ 
খ্রীষ্টাব্দে কপালকুগুলা এবং ১৮৬৯ ্বীষ্টাব্দে মৃণালিনী বাহির হইল । 
১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধিমচন্দ্র বঙ্গদর্শ ন পত্রিকা বাহির 
করিলেন । রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে, বন্ধিমের বঙ্গদর্শ ন বাঙ্গালীর 
হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। বঙ্গদর্শ লেখি প্রথম চারিখও মাত্ৰ 


তাহার মধ্যম অগ্রজ সপ্জীবচন্দ্ৰের উপর ৷ বঙ্গদৰ্শ নের পৃষ্ঠায় বন্ধিমচন্দ্ৰের 
এই বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল---বিঘৰৃক্ষ (১২৭৯), ইন্দিরা (এ চৈত্র), 





১৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্থা 


সুগলাঙ্গুরীয় (১২৮০ বৈশাখ), সাম্য (১২৮০-৮১), চন্দ্রশেখর (এ), কমলা- 
কাস্তের দপ্তর (আরম্ভ ভাদ্র ১২৮০), কুষ্চরিত্র (১২৮১ হইতে ), রজনী 
(১২৮১-৮২), রাধারাণী (কান্তিক ও অগ্রহায়ণ ১২৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল 
(১২৮২-৮৪), রাজসিংহ (১২৮৪-৮৫), সুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 
(১২৮৭), আনন্দমঠ (১২৮৭-৮৯), এবং দেবী-চৌধুরাণী (আরম্ভ পৌঘ 
১২৮৯, পুম্তকাকারে সম্পূর্ণ )॥ নবজীবন পত্রিকার ধৰ্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ) এবং প্রচার পত্রিকায় সীতারাম ( ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ) প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। সীতারান ব্ষিমের শে উপন্যাস । বঙ্গদ্শ নে প্রকাশিত অন্যান্য 
গদ্য রচনা লোক-রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (দুই ভাগ) ইত্যাদিতে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালে (অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) ৩০শে চৈত্র 
তারিখে বন্ধিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন । 

ইংরেজী রোমান্সের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্ৰ বাঙ্গালায় যে উপন্যাস- 
রচনার যুগ প্রবর্তন করিলেন আজিও সে যুগের অবসান হয় নাই। 
ইংরেজীর অনুসরণ হইলেও বন্ধিমের উপন্যাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিস ; ইহার 
পাত্র-পাত্রী, দেশ-কাল, ঘটনা-পরিবেশ সবই দেশী । গল্প শোনার বাসনা 
মানুঘের মজ্জাগত । এতদিন বাঙ্গালী বিদ্যান্সন্দর-কাহিনী, আরবা-উপন্যাস, 
হাতেম তাই ইত্যাদি পড়িয়া গল্পের পিপাসা কথক্চিৎ মিটাইয়াছে । বদ্ষিমের 
উপন্যাসে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের মানু অপূর্বভাবে বূপায়িত হইয়া 
রোমান্টিক স্বপ্ুলোকের মধ্যে দেখা দিল; বাঙ্গালীর সাহিত্যপিপাসা 
চরিতার্থ হইল । সেই হইতে বাঙ্গালী পাঠকের ভক্তহৃদয়-সিংহাসনে বন্ধিম 
অক্ষয়তাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন | আজ পর্যন্ত কোন লেখক-__এমন কি 
রবীন্্রনাথও___সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়রাজ্যে এমন অখণ্ড অধিকার 
লাভ করিতে পারেন নাই । 

বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা৷ বক্ষিমের হাতে পড়িয়া বিশেষভাবে লঘু এবং 
ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিল । দুর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরী 
রীতিতে লিবিত। কপালকুণ্ডল৷ এবং মৃণালিনীর ভাষাও মোটামুটি 
তাহাই ৷ বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বন্ধিন কথ্যভাার ঢঙ 

|| মিলাইয়া ও বাক্যের বহর কৰাইয়া ছোট করিয়া: তাঘাকে ‘লহু এবং 

অধিকতর সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। ইহ! বন্ধিমের অন্যতর প্রধান 
কৃতিত্ব । 


৮৮, 





বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা ১৮৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী-শিক্ষিত মনস্বী বাঁঙ্গালীর প্রধানতস, 
প্রতিনিধি ছিলেন বক্ষিসচক্দ্র। হিন্দুধর্দের প্রতি বিশ্বাসশীল এবং হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে শ্ৰদ্ধাসম্পন্ন থাকিয়াও যে গৌড়ামি-বছ্ছিতভাবে বৈজ্ঞানিক 
চিত্তবৃত্তি লইয়া হিন্দুশাস্তের সার্থক আলোচনা করা যাইতে পারে তাহা 
ৰঞ্িমচন্দ্ৰ তাঁহার কৃষ্ণচৰিত্ৰ, বৰ্ম্মতত্ব--"অনুশীলন ইত্যাদি গ্রন্থে ও অন্যান্য 
প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিরাছেন। সরসভাবে বিজ্ঞান ও সসাজতন্তু বিঘয়েও 
তিনি সাথক আলোচনা করিয়াছেন । ভারতবর্দের সভ্যতাকে জগতের 
সন্মুখে শ্রেষ্ট প্রতিপন্ন করিতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। 
বঙ্গদর্শনের প্রকাশ হইতে নৃত্যুকাল পধ্যন্ত বন্ধিম বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সুশ্াদর্শী সমালোচকের আসনে বসিয়া রাজদও পরিচালনা, করিয়া 
গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ একাধিপত্য আর ঘটে নাই । 

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে তে৷ বটেই, সাধারণ গদ্য সাহিত্যেও বন্ধিমের 
ধারা তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখকদিগের অধিকাংশই এড়াইতে 
» পারেন নাই । এই কথা স্মরণ রাখিয়া এখন বদ্ধিমযুগের প্রধান সাহিত্যিক- 
দিগের রচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। 

বঙ্গদৰ্শ নের লেখকদিগের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্ৰের প্রধান সহযোগী ছিলেন 
রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৮৮৬) এবং অক্ষয়চন্দ্ সরকার (১৮৪৬- 
১৯১৭) | দীনবন্ধু মিত্ৰও বঙ্গদর্শনে কিছু কিছু লেখা দিয়াছিলেন । 
বক্ষিমের অগ্ৰজ সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-১৮৮৯) গল্পে এবং পালামৌ প্রভৃতি 
গদ্য-রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে ॥ লেখার ভঙ্গি অত্যন্ত সরস । লেখকের 
সহানুভূতিও প্রগাঢ় | এই দুই গুণ থাকায় পালামৌ বইটি বাঙ্গালা সাহিত্যের» 
একটি শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী হইয়াছে । অক্ষয়চন্দ্রও সরস গদ্য-রচনার বিশেষ 
দক্ষতা, দেখাইয়াছিলেন। ইহার সম্পাদিত সাধারণী ও নবজীবন পত্ৰিকা 
সকালে শিক্ষিতসমাজের অন্যতর মুখপত্র ছিল । 

বন্ধিমচন্দ্ৰের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে উপন্যাস-রচনায় রমেশচন্দ্ৰ 
দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সবিশেষ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। বন্ধিয়চন্দ্ৰের 
অনুরোধেই ইনি বাঙ্গালা, উপন্যাস রচনায় প্রবস্ত হইয়াছিলেন। 
ব্রঙ্গবিজেতা “প্রভৃতি এতিহাসিক উপন্যাসগুলির অপেক্ষা ইহার 
সামাজিক উপন্যাস দুইটি__সংসার (১২৮২) এবং সমাজ (৯৩০০) 
অধিকতর উপাদেয়। রমেশচন্দ্রের ্রতিহাসিক উপন্যাস চারিখানি পরে 
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শতবর্থ নামে একত্র সক্কলিত হইয়াছিল। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), 
৮. মাধবীকক্কণ (১২৮৪), জীবন প্রভাত (১২৮৫) ও জীবন সন্ধ্যা 
(১২৮৬) যথাক্ৰমে আকবর, শাহ্জাহান, আরংজেব ও জাহাঙ্গীরের 
সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল । শতবর্দের ইতিহাসের ঘটনা 
এই চারিটি উপন্যাসের বিঘয় । দরিদ্র পল্লীগৃহস্বের সরল স্থন্দৰ চিত্র 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বণ লতা (জ্ঞানান্কুর পত্রিকায় ১২৭০ সালে 
প্রথম প্রকাশিত) ছাড়া আর কোন সমসাময়িক উপন্যাসে দেখা যায় নাই । 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে । এই উপন্যাসেও বন্ধিমচন্দ্রের প্রভাব নাই । 
বাঙ্গ ও রস রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) এবং 
তাহার পদাক্ষ অনুসরণ করিয়া বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দরচ্দ্র 
বন্গ (১৮৫৫-১৯০৫) বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । গম্ভীর রীতিতে 
প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বান্ধব পত্রিকা (১২৮১) সম্পাদক 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১) |  বদ্ধিম-শিঘাদিগের সর্বকনিষ্ঠ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন । 
হার অনবদ্য এ্রতিহাগিক চিত্র বেণের মেয়ে (১৩২৬) পুস্তকে মধ্য- 
যুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অংশে উজ্জ্বল আলোকপাত 
হইয়াছে । প্রবন্ধ ও ব্রতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯- 
১৯০০) বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ॥ এই সঙ্গে আর্ধাদর্শ ন পত্রিকা 
(১২৮১ হইতে) সম্পাদক যোগেক্্রলাথ বিদ্যাতুঘণের নাস উল্লেখযোগ্য । 
৬ এই যুগের কাব্য-রচনার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। নাটক-রচয়িতাদের 
মধ্যে তিনটি নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য___জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ- 
চন্দ্ৰ ঘোঘ এবং অমৃতলাল বন্্র। মহদি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের চতুৰ্থ পুত্ৰ, 
রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিক্রনাথ স্্সাহিত্যিক গুণী ব্যক্তি ছিলেন । 
সঙ্গীত ও নাটক রচনায়, অভিনয়ে এবং সঙ্গীত বিদ্যায় ইহার অসাধারণ 
দক্ষতা ছিল। কাব্য ও সঙ্গীত রচনায় এবং স্তরস্ছষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ইহার 
নিকট সার্থক প্ররোচনা ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। জ্যোতিরিস্দ্ৰনাথ অনেক- 
গুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সখ্য কতক গুলি 
সংস্কৃতের অনুবাদ । ইহার প্রথম নাট্যরচন৷ কিঞ্চিৎ জলযোগ ১৮৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তাহার পরবত্সর পুরুবিক্রম নাটক ৷  জ্োযোতিরিন্দ্ৰ- 
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নাখের রচিত. কয়েকটি নাটকের অভিনয় সে সময়ে" বিশেষ সমাদৃত 
হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের কথা পরে বলিতেছি। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই জোড়ার্সাকোর ঠাকুর-বাড়ী 
শিক্ষা-দীক্ষায় ও গ্ৰশুৰ্য্য-বদান্যতায় কলিকাতার সম্তান্ত সমাজের শীর্ঘন্থানীয় 
হইয়াছিল। এ্শ্বর্ষের ও ভোগবিলাসের আড়গ্বরের জন্য এই বাড়ীর 
প্রতিষ্ঠাতা হ্থারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) “' প্রিবৃযু '' নামে বিখ্যাত 
ছিলেন। ইনি দুইবার বিলাত যান__-১৮৪২ এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে । পর 
বৎসর বিলাতেই ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্ঞোষ্টপুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭- 
১৯০৫) অসাধারণ পুরুষ ছিলেন । তাঁহার আধ্যাত্মিকতা যেমন গভীর ছিল, 
সাংসারিক বৃদ্ধি, দৃঢ়চিত্তত৷ ও দুরদশিতা তেমনই প্রবল ছিল। দেশের 
লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহাকে “ মহছি '' আখ্যা দিয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ 
সেকালের বা্সমাজের মূলস্তন্ত ছিলেন । সমাজসংস্কার কার্যে ইহার 
প্রবল আগ্রহ ও উদ্যোগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন আচারবাবহারের 
মধ্যে যেগুলি ভাল তাহা পরিত্যাগ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই 
কারণে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল বাহ্মগণ স্বতন্ত্ৰ হইয়া পরে সাধারণ বাঙ্ধসমাজ 
গঠন করিলেন ; দেবেন্দ্ৰনাথের সমাজ তখন হইতে আদি বা্সমাজ বলিয়া 
পরিচিত হইল । দেবেন্দ্ৰনাথ বাঙ্গালা রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন ॥ 
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন (১২৫০) ইহার অন্যতম কীন্তি। 
দেবেন্দ্ৰনাখের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল ; ইহার প্রায় সকলেই 
প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন । জ্যেষ্ঠপুত্ৰ দ্বিজেন্দনাখ (১৮৪০-১৯২৬) একাধাৰে 
কৰি এবং দার্শনিক ছিলেন। ইহার স্বপু্ুয়াণ কাব্য ( ১৭৯৭ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৮৭৫-৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দ ) বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব বস্তু । উচচ দৰ্শ ন- 
কথা সরল ভাষায় সরস ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিতে দ্বিজেন্দ্ৰৰাথ অদ্বিতীয় 
ছিলেন ৷  দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্ৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ (১৮৪২-১৯২৩) ছিলেন 
ভারতবঘীয়দিগের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান ৷ ইনিও স্রসাহিত্যিক ছিলেন | 
চতুখ” পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৮-১৯২৫) কথা পূর্বে বলিয়াছি ॥ 
ইহার প্রতিভা ছিল নানামুখী ; নাট্যরচনা হইতে চিত্ৰাঙ্কন প্রভৃতি নানা 
বিয়ে ইনি. সমান দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও 
সাহিত্য চর্চার মূলে প্রধানতঃ ইহার এবং ইহার পত্নীর প্রেরণা ছিল। 
দেবেক্রনাথের চতুর্ব কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২) উনবিংশ 
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শতাব্দীর বাঙ্গালী '্মহিলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ।_ ইনি 
অনেকগুলি ভাল উপন্যাস গল্প নাট্যকাহিনী ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন 
এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতী পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন কৰিয়া- 
ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্টপুত্র রবীন্দ্রনাথের মত এমন বিচিত্র সাহিত্য- 
প্রতিভা আজ পৰ্য্যস্ত জগতে আবির্ভৃত হয় নাই । দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রদের 
মধ্যে সুসাহিত্যিক ছিলেন স্থৰীন্দ্ৰনাথ ও বলেন্দ্ৰনাথ। অন্পবয়সে মৃত্যু না 
ঘটিলে বলেন্দ্রনাথের লেখনীদ্বার৷ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের খ্রশ্বধ্যবৃদ্ধি হইত। 
প্রপৌত্ৰ দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন উচচশ্বেণীর সঙ্গীতজ্ঞ এবং ন্দ্ররশিল্পী । দেবেন্দ্র 
নাথের ভ্ৰাতুষ্পৌত্ৰ গগনেঙ্দ্ৰনাথ (১৮৬৭-১৯৩৮) ও অবনীন্দ্রনাথ ( জন্ম 
১৮৭১) চিত্রকলায় নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন । আধুনিক ভারতীয় 
চিত্রশিল্পধারার প্রবর্তক ও গুরু অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যের এক অভিনব 
মনোজ্ঞ ভঙ্গি স্থষ্টি করিয়াছেন । ফল কণা, ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্ৰ করিয়া 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গাল৷ দেশের সাহিত্য সঙ্গীত এবং শিল্পকলা 
নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ীর 
প্রতিভা আধুনিক ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির ও সৌন্দর্য্যবোধের উদ্োধনেও 
অপরিসীম সহায়তা করিয়াছে । 


৩৭ 
বাজালা নাটকের মধ্যযুগ 


বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগকে সখের অভিনয়ের যুগ বলা যাইতে পারে। 
১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর নাসে প্রথম '“ সাধারণ '' ৰা পাবলিক থিয়েটার 
__ন্যাশন্যাল খিয়েটার__প্রতিষ্ঠিত হইয়া নবযুগের সূচনা করিল । অতএব 
১৮৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা নাটকের যুগান্তর প্রবন্তিত হইল বলা চলে । 
ঠিক এই সময়েই জোড়াসাকোর ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালা 
দেশে জাতীয় জাগরণের উচ্ছাস আসিয়াছিল। বঅনেককাল পরে কংগ্রেসে 
যে আবেদন-নিবেদনমুসক জাতীয় আন্দোলন সুরু হইয়াছিল এই আন্দোলনকে 
তাহার ঠিক পূর্বাভাস বলা চলে না, কেননা ইহা ছিল সক্রিয় এবং গঠনমূলক ।. 
বাজনারায়ণ বন্দ, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ লেখ 
ঠাকুৰ এবং আরও অনেকে ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা । সাহিত্যে এই 
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নব-াগরণের আভাস পাওয়া গেল জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুরের নাটকে । 
তাই ইহাকেই বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম স্থান দিতে হয় ॥ 
ইহাৰ অনুসরণে অনেক নাট্যকার তাহাদের নাটকে দেশপ্রেমের মহিমা 
চিত্রিত করিয়া খ্যাতিলাভ করিরাছিলেন। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম রচনা একটি প্রহসন--কিঞ্চিৎ জলযোগ 
(১৭৯৪ শকাব্দ) । পরে ইনি আরও করখানি প্রহসন লিখিয়া- 
ছিলেন__এমন কৰ্ম্ম আর করব না ব। অলীক বাবু (১৮৭৭), হিতে 
বিপরীত, ও দায়ে পড়ে দারগ্রহ । জ্যোতিরিন্রনাখের মৌলিক নাটক 
চারিখানি-__পুরুবিক্রম নাটক (১৭৯৬ শকাব্দ), সরোজিনী বা চিতোর 
আক্রমণ নাটক (১৭৯৭ শকাব্দ ), অশ্ৰুমতী নাটক (১৯২৮৬) এবং 
স্বপুময়ী নাটক (১২৮৮) ৷ চারিখানি নাটকের মধ্যেই দেশানুরাগ এবং 
বিশেষ করিয়া বিদেশীর আক্রমণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রতিগ্ননিত 
হইয়াছে। পুরুবিক্রম 'আলেক্সান্পরের ভারত আক্রমণ লইয়া রচিত ॥ 
ইহার প্রধান ভূমিক! এ্রলবিলার চরিত্রে গ্রীক নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব নাটকেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা হইতেছে নারীর, এবং 
এই নারী-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে দাৰ্চ্য এবং দেশপ্রেম । সরো-. 
জিনী নাটকের প্লুট পরিকজিত হইয়াছে রাজপুত ইতিহাসের পটভূমিকায় ॥ 
প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেষ্-এর ইফিগেনীয়া (Iphigenia in 
4১115) নাটকের ছায়া এখানে সুস্পষ্ট । মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর ক্ষীণ 
প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অশ্্মতী কাহিনীর পত্তন হইয়াছে প্রতাপসিংহ- 
মানসিংহের হ্বন্ছের পরিণামের উপর । সপ্তদশ শতাব্দীর শেমপ্রান্তে বর্ন 
মানে শোভাসিংহের বিদ্ৰোহ কাহিনী অবলম্বন করিয়া স্বপুময়ীর পুট রচিত 
হইয়াছে । জ্যোতিরিজ্রনাখের কোন নাটককে ঠিক ্রতিহাপিক নাটক 
বলা যায় লা, কেন না কয়েকটি নাম এবং দুই চারিটি অবান্তর ঘটনা ছাড় 
প্রায় সবই নাট্যকারের উদ্ভাবনা । 

সরোজিনী, অশ্বন্মতী এবং স্বপরময়ী এই তিনটি নারী ভূমিকার মধ্যে 
একটি গ্রক্যসূত্ৰ আছে। তিনজনেই পিতুবত্সলা গুবং পিতৃন্মেহলালিতা 
দুহিতা, এবং তিনজনকেই দৈববশে জ্ঞানত: অজ্ঞানত: পিতৃ-ইচছার বিরুদ্ধে 
“যাইতে হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের জীবনের পরিণতি হয় 
নিতান্ত ট্র্যাজিক । 
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এই তিনখানি নাটকে রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি গান এবং কবিতা 
গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ গান ও কবিতা স্বপুময়ীতে সব চেয়ে বেশী 
সক্কলিত হইয়াছে । স্বপুময়ী ভূমিকার পরিকলনায়ও রবীন্দ্রনাথের বাল্য- 
রচনার প্রভাব নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়। 

অভিনয়ে এবং পাঠে জেঠাতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি বিশেষ সমাদর 
লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী একাধিক নাট্যকারের দ্বারা অনুকৃত 
হইয়াছিল । 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন । কোন 
ভাল সংস্কৃত নাটকই তিনি বাদ দেন নাই । গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিক্ৰমোৰশী 
নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১২৭৫)। ইহা তাহাদের নাটাশালায় 
অভিনীত হইয়াছিল । জ্যোতিরিন্্রনাথও বহুকাল পরে স্বতদ্ৰভাবে এই 
নাটকটি অনুবাদ করিয়াছিলেন । ইংরেজী এবং ফরাসী হইতে৪ তিনি 
কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন ৷ হঠাৎ নবাব (১৮০৬ শকাব্দ) বিখ্যাত ফরাসী 
নাট্যকার মলিয়ের-এর ল্য বুর্জোয়৷ জীতিয়ম প্রহসনের অনুবাদ । 

উপেন্দ্ৰনাথ দাসের (১২৫৫-১৩০২) স্বরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে 
(১৮৭৫) নব-উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ এক নূতন পথ অনুসরণ করিল। 
গভর্ণ মেন্টের এক শ্বেতাঙ্গ কৰ্ম্মচারীর অত্যাচার ও তাহার বিরুদ্ধে শারীরিক 
বলপ্ররোগ এই নাটকটির বিঘয় । ইহার পূর্বে লিখিত শরত-সরোজিনী 
নাটকেও (১৮৭৪) দেশপ্রীতির এবং পরাধীনতাবেদনার পরিচয় আছে। 
এই নাটক দুইটি বাঙ্গাল৷ নাটকরচনায় ও অভিনয়ে নূতনত্ব আনিয়া 
দরি্ছিল। আধুনিক ইংরেজী$“' খিলার " জাতীয় গলে যেমন অদ্ভুত 
দুঃসাহস, খুন-দখম-লাঠি-পিশ্তঙকু ইত্যাদির অকুণ্ঠ ব্যবহার এবং ঘটনার 
ক্রতগতি দেখা যায় এই দুই নাটকের কাহিনীতেও তাহাই পাইতেছি। এই 
কারণে নাটক হিসাবে মোটেই উচুদরের না হওয়া সত্ত্বেও বই দুইটি অভিনয়ে 
অত্যন্ত চিত্তাকৰ্ষক হইয়াছিল । নাটক দুইটির কোনটিই গ্রস্কারের নামে 
প্রকাশিত হয় নাই । শরত-সরোজিনী * দুর্গা চরণ দাস '' এই ছদ্মনামে 
প্রকাশিত হইয়াছিল ।* স্ব্লেম্ৰণৰিনোদিনীতে উপেন্দ্ৰনাথ দাসের নাম ছিল 
প্রকাশক বলিয়া । উপেন্দ্ৰনাথ অনেককাল পরে আরও একটি নাটক. 
লিখিয়াছিলেন__দাদা। ও আমি (১২৯৫)। এ নাটকটি তেমন সমাদর 
লাভ করে নাই। 
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জ্যোতিরি্রনাথের এবং উপেন্দ্রনাথের নাটকের “সাফল্য অনেক 
উদীয়মান নাটকরচয়িতার মনে ঈদ্ধ্াক্ষুব্দ অশান্তি জাগাইয়। তুলিয়াছিল। 
উমেশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার মহারাষ্ট্-কলঙ্ক নাটকে ‘*‘ গ্রন্ব-সদ্বন্ধে একটি কথা ''-য় 
তাহাৰ পূর্বতন নাটক ‘‘ বীরবালা ’’-র উপযুক্ত সমাদর না হওয়! প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন, “এখনকার রুচি, নায়ককে ডনকুইকসটের মত সাজাইয়া 
এবং নায়িকাকে হারমণিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের 
এবং গ্রন্থ অভিনয় কালে দর্শকমগুলীর সন্বুখবত্তা করা, দুই একটি জজ 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা বা কোন উপায়ে জুত৷ লাঠি পিস্তল মারা 
কিছ্বা। প্রাণে বধ করা, একটি বাঙ্গালী বালিকা কর্তৃক বহুসংখ্যক গোরা 
সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্ডল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে 
কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুৰ্গ দ্-যুক্ত ৷” 
উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ব্রতিহাগিক ও গদ্য-লেখক রজনীকান্ত পের 
ভ্রাত৷। ইহার প্রথম নাট্যরচনা হেমনলিনী (১৮৭৪) । ইতিহাসের 
পেটভূমিকায় উপস্থাপিত হইলেও নাটকটির বিঘয় গাৰ্হস্ব্য। বীরবাল। 
'নাটকে (১৮৭৫) পুরুবিক্রম কাহিনীর যেন অনুবৃত্তি করা হইয়াছে 
আখ্যানবস্ত হইতেছে---গ্রীক ক্ষত্রপ সেলেউকোস (“' শিলবক্ষ '' ) এবং 
চন্দ্রগুপ্ডের যুদ্ধ, সেলেউকোসের পরাজয়, চন্দ্ৰগুপ্তের প্রতি তাঁহার কন্যা 
বীরবালার অনুরাগ ও অবশেষে দুইজনের পরিণয়। চাণকোর ভূমিকা 
অপ্রধান, এবং নারীচরিত্রগুলি সর্বাংশে বাঙ্গালীর মেয়ে কূপে পরিকল্পিত 
হইয়াছে। মহারাষ্ট্রকলক্ষ (১৮৭৬) নাটকের কয়েকটি ভূমিকা এঁতিহাগিক 
ব্যক্তি হইলেও নাটকটি এ্রতিহাসিক নয়। * 
গিরিশচন্দ্র ঘোঘ (১৮৪৪-১৯১১) বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ট কৃতী নট-* 
- নাট্যকার । ইহার নাটক সংস্কৃত অথবা ইংরেজী নাটকের অনুকরণ বা 
অনুসরণ মাত্র নহে বাঙ্গালীর জাতীয়প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনি 
স্বতন্ত্ৰ প্রথায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মন রামায়ণ- 
মহাভারত-পুরাণ কাহিনীর রসে চিরদিনই পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে । 
শুধু বাঙ্গালীর মন কেন, নিখিল ভারতবর্দের অস্তরাস্তা যুগে যুগে পুরাণ- 
কাহিনীর আদর্শ চরিত্রের ছবি-প্রতিচ্ছবি কাব্যে নাটকে শ্রতিবিদ্বিত 
* করিয়া কৃতার্ঘ তা লাভ করিয়াছে । গিরিশচক্রের পৌরাণিক নাটাগ্ৰস্থ- 
গুলির মধ্যে পুরাণবণিত অনেকগুলি আদশ চরিত্র নুতনভাবে উপস্থাপিত 


be 
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হইয়াছে । ইউ 
দেখিয়াছি তাহাই গিরিশচন্দ্রের নাটকণগুলিতে সুপরিস্কুট হইয়াছে । 
পরমহংস রামকুষ্দদেবের প্রভাব গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকগুলির 
জনপ্রিয়তার হেতু পাগল, মাতাল, গাজাখোর অথবা অনুরূপ নিলিপ্ত 
উদাসীন ব্যক্তির ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের নাটকের এক বৈশিষ্ট্য। ইহারও 
পূর্বাভাস পাইয়াছি মনোমোহন বন্গর নাটকে । 

শুধু পৌরাণিক কাহিনী নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় গার্হস্থ্য চিত্র 
এবং বীররসাশ্বিত ্ৰতিহাসিক উপাখ্যান লইয়াও অনেকগুলি নাটক রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত সর্বত্রই ভক্তি ও কারুণ্যের ছড়াছড়ি । 

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাট্যরচনা হইতেছে খ্বতপস্যা নাটক (১৮৭৩)। 
তাহার পর ইনি সীতার বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, লক্ষ্মণবর্জন, 
অভিসন্যুবধ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এবং মোহিনীপ্রতিমা। মলিনমালা, 
মায়াতরু প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন। ইহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির 
অন্যতম হইতেছে পাগুবের অজ্ঞাতবাস, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব-চরিত, 
বিল্বমঙ্গল, প্রকুল, জনা, বলিদান ইত্যাদি । a 

বাঙ্গালীর মন ভক্তি ও করুণ রসে যত সহজে আর হয়, এমন আর. 
কিছুতেই নহে। এই দুই রসের স্থষ্টিতে গিরিশচন্দ্র বিশেম নিপুণতা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাকে প্রায় আশীখানি নাটক-নাটিকা-গীতিনাটো্যে 
সাত-আট শতেরও উপর বিভিন্ন চরিত্র স্থষ্টি করিতে হইয়াছে। কিন্তু 
গিরিশচন্দ্রের দক্ষতায় এই বিভিন্ন চরিত্রের অনেকগুলিই নিজ নিজ 
স্বাতস্থ্া লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের 
* সন্তান ৷ গ্রীক-ট্রাাঙ্েডি লেখকগণের অথবা শেক্ষ্পিয়বের দরের নাট্যকার 
তাঁহাকে বলা চলে না । তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পারিপাশ্বিক 
অনেক সঙ্ধীৰ্ণ ছিল। তদুপরি তাঁহার বর্মরনিষ্ঠ বুদ্ধি আর্টের স্বাধীনতাকে 
প্রায়ই সঙ্কুচিত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে তাহার 
নাট্যস্থষ্টি আরও মূল্যবান্‌ হইতে পারিত | 


আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশালা, অথ! অবৈতনিক বা সখের 
খিয়েটার নহে, তাহার প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালার নট-নাট্যকার পরস্পর 
সহযোগিতা করিয়াছিলেন । এই দুইজন, গিরিশচন্দ্র এবং 


অসুতলাল বন্দ (১৮৫৩-১৯২৯)। গিরিশচক্রের মত অনুতলালও ছিলেন, 
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একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং যশস্বী নাট্যকার । স্বরস রচনায় অমৃত- 
লালের দক্ষতা ছিল অসাধারণ । ইহার নাট্যগ্রন্থগুলি প্রায়ই লঘুধরণের, 
হাস্যরসবহুল । অমৃতলালের প্রথম নাটক হইতেছে হীরকচূর্ণ নাটক 
বা গাইকোয়াড় নাটক (১২৮২) ৷ রেশিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিঘ- 
প্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বরোদার গায়কবাড় মলহর রাওয়ের বিচার 
ও নির্বাসন__এই সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নাটকটি লেখা ৷ এই সময়ে 
আরও দূইজন নাট্যকার এই বিয়ে নাটক লিখিয়াছিলেন__নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মিত্র । সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের দৌর্বল্য 
এবং সাময়িক ঘটনা লইয়া লেখা নকৃশা ও প্রহসনগুলিতে অমৃতলাল যে 
সরসতার অবতারণা করিয়াছেন তাহা চমতকার | গ্রান্য-বিলাট, বিবাহ- 
বিভ্ৰাট, বাবু, অবতার, খাসদখল ইত্যাদি অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা । 

এই যুগের নাট্যকারদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের পরেই, 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের ( মৃত্যু ১৯০১) এবং রাজকুষঃ রায়ের (১৮৪৯- 
১৮৯৪) নাম করিতে হয়। বিহারীলালের রচিত অনেকগুলি পৌরাণিক 
নাটক এবং প্রহসন অভিনয়ে লোকপ্রিয়তা অৰ্জন করিয়াছিল | ইনিও বন্ধিম- 
চন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে অভিনয়োপযোগী নাট্যন্ধপ দিয়াছিলেন । 
রাজকুষ্ণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন__কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক । 
ইহার কয়েকটি নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল ॥ 
ৰাজক্ষের প্রথম নাট্যরচনা (1) ডাক্তার বাবু নাটক (১৮৭৫)। ইহাতে 
কলিকাতার কোন কোন ডাক্তার যে উপায়ে রোগীকে পীড়ন করিয়া এবং 
ঠকাইয়া টাকা রোজগার করে তাহার নির্ধৃত ছবি রহিয়াছে । নাটকে 
এবং কাব্যে রাজকৃষ্চের প্রতিভার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বেদি 
হয় অবস্থা অনুকূল হইলে তাঁহার রচনা উৎকৃষ্টতর হইত। 

গিরিশচক্রের অনুসরণ করিয়াও স্মশিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১২৭০- 
১৩৩৪) পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব হইতে কৃতকটা মুক্ত 
করিলেন ৷ ইহার নাটক গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত অতটা লঘু ভক্তিরসসিক্ঞ 
নয়। পৌরাণিক মহৎচরিত্রগুলিকে ইনি বুদ্ধির দিক্ষ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের নাটরকাব্যের প্রভাব ক্ষীরোদচক্রের কয়েকটি 
“নাটকে সুস্পষ্টভাবে পড়িয়াছে ইহার নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
ৰূঘুবীর (১৩১০), ভীষ্ম, নরনারায়ণ ইত্যাদি । কিন্ত ইহার সর্বাধিক 
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জনপ্রিয় রচনা হইন্তছে আলিবাবা (১৩০৪) ৷ এই গীতিনাট্যটি বাঙ্গালা 
রঙ্গমঞ্চে চিরনবীন রহিয়াছে । ইহার পূর্বে ইনি বেদৌরা নাটক 
(১৩০৩) রচনা করিয়াছিলেন । আরব্য উপন্যাসের কাহিনী লইয়া 
নাট্যরচনার সূচনা গিরিশচন্দ্রের ছ্বারা হইয়াছিল । 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাট্যকার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেও এবং 
ইহার কোন কোন নাটক অভিনয়ে ভাল উত্রাইলেও ইনি যথার্থ ভাল 
‘নাটক রচনা করিতে পারেন নাই । প্রুটের মব্যে সরল প্রবাহের অভাব, 
ভূমিকাগুলির স্বাভাবিক পরিণতির ব্যতিক্রম, স্বান-কাল-পাত্রের বৈশাদৃশ্য 
এবং কথোপকথনের কৃত্রিমতা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রধান দোঘ। 
ইহার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক-_চন্দ্রগুপ্ত--উনেশচন্দ্র গুপ্তের বীরবালা 
নাটকের প্রায় যথাযথ অনুকরণ । 

নাট্যকার বলিয়া যত না হউক কবি এবং বিশেঘ করিয়া “ হাসির 
খান '' রচয়িতা-রূপে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে একটি 
স্মনিদ্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া খাকিবেন। 


= 
রবীন্দ্রনাথ 


বা 
রবীক্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাঙ্গাল৷ ভাঘার সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি ও লেখক 
3. এবং কালিদাসের পরে ভারতবৰ্থের শ্রেষ্ঠতন কবি । শুধু তাই নয়, পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইহার তুল্য বিচিত্রপ্রতিভাসম্পনু সাহিত্যশিল্পী আর দেখা যায় 
লীই ৷ ইনি ভারতবর্ষে বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, পৃথিবীতে 
ভারতবর্ষের নাম গৌরবাশ্বিত করিয়াছেন, এবং বোধ করি বিশ্ব-জগতে 
মৰ্ত্ত্য পৃথিবীর নাম অমর করিয়াছেন । 
বিদ্যালয়ে নিয়মসত এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িবার সুযোগ রবীন্দ্র- 
নাখের হয় নাই । বাল্যে ও কৈশোরে গৃহশিক্ষকদের নিকট এবং পরে 
নিজের অধ্যবসায়ে ইনি বাঙ্গালা ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেন। তাহা ছাড়া জ্যোতিবিজ্ঞান ও ভাঘাবিজ্ঞান শাস্ত্রের 9. 











বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ১৯৫ 


“গোড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বইটিতে অলবদাভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ কৰিয়া একাশী বৎসর বয়সে 
মৃত্যুর প্রাক্াল পধ্যান্ত রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত প্রেরণায় 'অজস্রভাবে সাহিত্য- 
স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শুধু কাব্যে নয়, গল্পে উপন্যাসে ও প্রবন্ধে রৰীন্দ্র- 
নাথের দান সুপ্রচুর এবং অসামান্য । তবে কাব্যে__অর্থীৎ কবিতায় এবং 
গানে--তাহার কবিপ্রতিভার মুখ্য ও ধারাবাহিক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া 


তাহার কবিখ্যাতি আর সব খ্যাতিকে ছাপাইয়৷ উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের * 


সুদীৰ্ঘ কাব্যস্থষ্টিকালকে তিন যুগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম যুগে 
কবির চিত্ত অন্তৰ্মূখীন । হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা এবং তাহা প্রকাশের 
ব্যাকুলতা এই যুগের কাব্যের ভাবকে অস্পষ্ট ও কুষ্টিত এবং ভামাকে 
ভাবাতুর করিয়াছে । ১২৮২-৮৩ সালে জ্ঞানাচ্ষুর পত্রিকায় প্রকাশিত 
বনফুল হইতে ছবি ও গান (১৮৮৪) পৰ্য্যন্ত কাব্যগুলি এই যুগের 
অন্তগত। দ্বিতীয় যুগে কবির চিত্ত বহিমুখীন ৷ হৃদয়াবেগের অপ্ফূটতা 
কাটিয়া গিয়াছে, এবং রূপরসের জগতের ও মানবহৃদয়ের নব নব সৌন্দধ্য 
কবিচিন্তকে আকৃষ্ট করিতেছে । কবির কাব্যে প্রতিভাসূর্য্য এই যুগে 
ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ছগগনে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কাব্যের ভাব ভাষা ও 
ছন্দ বিচিত্র সৌন্দৰ্য্য ও শক্তির বর্ণ চছটাবিকাশ দেখাইয়াছে। কড়ি ও 
কোমল (১৮৮৬) হইতে খেয়া (১৯০৬) পৰ্য্যন্ত কাব্যগুলি দ্বিতীয় 
যুগে পড়ে ৷ তাহার পর বলাকা (১৯১৬) হইতে তৃতীয় যুগের আর্ত । 
এই যুগে কবির চিন্ত যেন পরকালের ডক শুনিয়া পিছু ফিরিয়াছে ; 
ধরণীর ক্মূপরস যেন তাঁহার চোখে নূতন মায়া বিস্তার করিয়া দিয়ার্টে। 
পরলোকে নবজন্মের জন্য উৎসুক কবিচিন্তে যেন “‘ সর্ত্যধরার পিছু ডাকা 
দোলা লাগায় বুকে ।” সেইজন্য অতীতের স্মৃতি এই যুগের কাব্য গুলিতে 
প্রধান স্থান পাইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনফুল ১২৮৬ সালে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তাঁহার প্রথম গদ্য প্ৰবন্ধ, সৃষালোচন৷---ভুবন- 
. মোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোদ্িনী ও দুখস্দিনী-_ প্রকাশিত হয় জ্ঞানান্ধুরে 
১২৮৩ সালে । বনফুলের পর রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের স্বিতীয় 
কাব্য কবিকাহিনী ১২৮৫ সালে বনফুলের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল । 








১৪: 
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১৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


১২৮৪ সালের শ্বাক্ণ মাসে হিজেন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকা, বাহির করিলেন ৷ 
ভারতী পত্রিকার আসরে কবি জীকাইয়া বসিলেন ; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য 
পদ্য বহু রচনা বাহির হইতে লাগিল ॥। সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে 
স্বত্ব বই লিখিতে হয়, সুতরাং ইহার পর প্রধান প্রধান কাব্য ও পদ্য 
রচনার কথাই বলিব। ভারতী পত্রিকার প্রথম বৰে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির অনুকরণে কয়েকটি ব্রবুলি পদ রচনা 
করিয়া ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশ করেন। বাল্যের রচনা 
হইলেও অনেকগুলি পদ চমৎকার, এবং বাল্যের রচনার প্রতি কৰি যথেষ্ট 
নির্মমতা দেখাইলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের করেকটি কবিতার প্রতি তিনি 
একেবারে উদাসীন হইতে পারেন নাই । এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
গীতিকবিতা ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল স্্র গীতিকাব্য---যাহা জয়দেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া আবহমান কাল চলিয়া 
আসিয়াছে এবং যাহা৷ রবীন্দ্রনাখের রচনার মধ্যে নূতন প্রেরণা এবং অপূর্ব 
রূপায়ন লাভ করিল---ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে তাহারই আগমনী 
প্রতিখ্বনিত হইয়া উঠিল । ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিলাটা 
বাল্শিকিপ্রতিভা রচিত হয়। ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দে সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত 
হইল। এই কাব্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশিষ্টতা সর্বপ্রথম 
পরিলক্ষিত হইল । এই হইতে কৰি আখ্যায়িকাকাব্য-রচনা ছাড়িয়া 
দিলেন ৷ তরুণ কবির অপরিণত লেখনীর স্ুষ্টি হইলেও কাব্যাটর প্রতি 
সমঝদার সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই ; তরুণ কবি 
বন্ধিমচন্দ্রের নিকট সংবর্ধনা লাভ করিলেন। তাহার পর প্রভাতসঙ্গীত 
(১৮৮৩) কাব্যে দেখা যায় যে হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা কাটিয়া গিয়া কৰি- 
চিত্তে মানবজীবনের বিচিত্র স্নেহসম্পৰ্ক সম্বন্ধে ওৎস্গুক্য জাগিয়াছে। ভাঘা 
এবং ছন্দও অনেকটা সংহত হইয়া আসিয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ের 
ভারতীতে (১২৮৪-৮৫) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস করুণা প্রকাশিত 
হয়। অত্যন্ত কীচা লেখা বলিয়া এটি আর পুনশুঁছ্রিত হয় নাই । দ্বিতীয় 
উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর “হাট লেখার সময় গদ্য-রচনায় কবির হাত পাকিয়াছে । 
বৌঠাকুরাণীর হাট পুস্তকাকাৰে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে, এবং তৃতীয় - 
উপন্যাস রাজি ১২৯৩ সালে । ইতিনধ্যে কাবা-রচনায় উত্তরোত্তর 
বিস্ময়প্রদভাবে কবির প্রতিভান্ফুরণ হইতেছে । কড়ি ও কোমল কাব্যে 








ৰা্গোল৷ সাহিত্যের কথা ১৯৭ 


(১৮৮৬) হৃদয়াবেগেৰ অস্ফুটত৷ একেবারে কমিয়া গিয়াছে ; ভাব স্থনিদ্দিষ্ট 
এবং ভাষা ও ছন্দ সংযত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে মানসী কাব্যে 
(১৮৯০) কবির প্রতিভা স্ফুটতর বিকাশ লাভ করিয়াছে ; হৃদয়াবেগের 
বাপ্পাকুলতা কাটিয়া গিয়৷ ভাৰ সংহততর 'ও বাগ্ভঙ্গি পরিমিত হইয়াছে । 
কবির তখন পূর্ণ যৌবন, সেই জন্য প্রণরঘটিত কবিতাগুলি মানসীর মধ্যে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । মানসীর কবিতাগুলি রচনা করিবার সময়ে 
রাজা ও রাণী নাটক (১৮৮৯) প্রণীত হয়। বাসনাবিজড়িত প্রেমের 
সঙ্গে আদশ গত প্রেমের স্বস্থ এই কাব্যরসপ্রচুর নাটকটির প্রতিপাদ্য ॥ 
ইহার পর রাজদি উপন্যাসের প্রথম অংশ অবলম্বন করিয়া তিনি বিসর্জন 
নাটক (১২৯৬) রচনা করেন। তাহার পর নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা 
(১৮৯২) রচিত হয়; ইহার মূল নুর নারীপ্রেনের চরিতার্থ তা । তাহার 
পরে সোনার তরী কাব্য (১৮৯৪) প্রকাশিত হয়। শোনার তরীর 
অনেক কবিতা পদ্মাতীরে বাস-কালে লিখিত। তাই এই কবিতাগুলির 
মধ্যে নদীপ্রবাহের ইঙ্গিত এবং কবিচিন্তে নদী ও নদীতীরের দৃশ্যের 
প্রভাব স্থস্পষ্ট ॥ পৃথিবীর সঙ্গে কবি যেন একটা নাড়ীর টান অনুভব 
করিয়াছিলেন এবং জীবলীলার বৈচিত্র্য তাহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কৰি ব্ৰাতুপুত্ৰ স্থুখীন্দ্ৰনাখের 
সম্পাদকতায় সাধনা পত্রিকা বাহির করিলেন । রবীন্দ্রপ্রাতিভা তখন 
মধ্যাহৃগগনে ; কবিতায় গানে, গল্পে প্ৰবন্ধে, নাটকে প্রহসনে, রবীন্দ্রনাখের 
প্রতিভা স্থষ্টির প্রাচুর্য অজসুধারে উৎসারিত হইতে লাগিল । সাধনার, 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ “শদ্য-পদোর জুড়ি হাঁকাইতে '' লাগিলেন ৷, 

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন এবং 
প্রধান ধারার স্বষ্টি করিলেন__ছোট-গল্প রচনা করিয়া । এই ছোট-গল্পের 
ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবল বেগে বহিতেছে, এবং একাধিক 
প্রতিভাবান লেখক ছোট-গল্লের মধ্য দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সমষ্টি করিয়া- 
ছেন এবং করিতেছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ ছোট-গল লেখায় হাত দিবার আগে 
বরিমচজ্্ ও সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি দুই একজন সাহিত্যিক গল্প লিখিয়াছিলেন 


+ বটে, কিন্তু তাহ। ক্ষুদ্ৰ উপন্যাস বা “ বড় গল্প "" জাতীয় রচনা, ছোট-গল্প 


__ ইংরেজীতে যাহাকে বলে “ শর্ট ষ্টোরি “__তাহা নহে । বাঙ্গালায় ছোট- 
শরের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথেরই কীন্তি, এবং তাঁহার ছোট-গল্প আজিও বাঙ্গালা 


৯ 
১৯৮ ৰাঙ্গাল৷ সাহিত্যের কুথা। 


সাহিত্যক্ষেত্রে অর্পরাজিত রহিয়াছে । যথার্থ কথা বলিতে কি, রবীন্দ্র 
নাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প রচয়িতাদের অন্যতম । রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
ছয়টি ছোট-গন্প প্রকাশিত হয় হিতবাদী পত্রিকায় । তাহার পর সাধনা 
পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি দুইটি করিয়া 
ছোট-গল প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ চারি বংসর পরে সাধনা উঠিয়া গেলে 
ভারতী পত্রিকায়, এবং পরে নব-পর্ধ্যায় বঙ্গদর্শনে এবং প্রবাসী পত্রিকায়, 
এবং আরও পরে সবুজপত্রে রৰীন্্ৰনাখের বহু ছোট-গল্প প্রকাশিত 
হইতে থাকে । মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যান্তও রবীক্্রনাখ গল্প লিখিয়া 
গিয়াছেন । 

সোনার তরীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটা বুদ্ধিমূলক 
আধ্যাত্মিক ভাবের সূচনা হইল । কবির কাবাপ্রেরণার মূলে যিনি ছিলেন 
তিনি বা তাঁহার প্রেমই যেন কবিকে ইহজন্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়া এমন কি জন্মাজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া, 
যাইতেছেন এবং তিনিই যেন তাঁহার সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছেন, 
এমন একটা ভাব সোনার তরীর কয়েকটি কবিতার মধ্যে শ্ুটভাবে দেখা 
দিল। ইহার পূৰ্বে মানসীতে এই ভাবের সূত্ৰপাত দেখি “' মানসী প্রতিমা * 
কবিতায় | চিত্রা কাব্যে (১৮৯৬) এই ভাব স্দুটতর বিকাশ লাভ করিল ॥ 
চৈতালী কাব্যে (১৮৯৬) কবির দৃষ্টি যেন ভারতবর্ধের সুমহান অতীতেন/' 
আদর্শের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। কথা কাব্যে (১৯০০) অতীত- 
কালের মহত্চরিব্রের কাহিনী অন্কিত হইয়াছে । কল্পনা কাব্যে (১৯০০), 
অন্ীতের রোমান্টিক জীবনের প্রতি কবি আকৃষ্ট হইয়াছেন । মানসী 
হইতে কল্পনা পৰ্য্যন্ত এই যে যুগ ইহাকে ববীন্দ্রকাবোর শিল্পনৈপুণোর 
প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে । ছন্দের বৈচিত্র্য, অলঙ্ষারের ব্ৰশবধো, 
ভাবের সমারোহে এই যুগের অনেকগুলি কবিতার তুলনা মিলে না। 
গদোও তাহাই দেখি। এই সময়ে লেখা গল্পে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বিচিত্র-তঙ্ষিতে ভাষার, ইন্দ্রজাল স্ছষ্টি করিয়াছেন ॥ গদ্যও পদ্যের মত 
বা ততোধিক স্ঘমাযুক্ত এবং ছন্দোষয় হইয়াছে । 

ক্ষণিকা কাব্যে (১৯০০) রবীন্দ্রনাথ সুর বদলাইলেন | * ভাঘার ও *" 
অলঙ্কারের ব্ৰশুৰ্য্য একেবারে কমিয়া গেল । তখন কবি নিজের মনে যে এক 
অপূর্ব নিরাবিল উদ্দাম যুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই সহজ 
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বাঙ্লাল৷ সাহিত্যের কথা ১৯৯ 


ভাষায় হালকা ছন্দে অনবদ্যরূপে এই কাব্যের আড়দ্বরহীন লঘুরীতি কবৰিতা- 
গুলির মধ্যে প্রকাশ পাইল । এই কাব্যেরই শেছে যে দুইটি কৰিতা আছে 
তাহাতে কবির আধ্যাস্তিক ব্যাকুলতার পরম কবিত্বনয় প্রকাশ দেখা গেল । 
ক্ষণিকার এই আধ্যাত্মিক ভাব সোনার তরীর যুগের বুদ্ধিসূলক আধ্যাত্মিকতা, 
নহে । এই ভাবের মূলে আছে গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম । 
পরবর্তী কালের অধিকাংশ কাব্যে বিশেষ করিয়া গীতাঞ্জলি (১৯১০), 
গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪) কাব্যের কবিতা ও 
গানগুলির মধ্যে এই ভক্তিভাব বিশেদভাবে ঘোরাল হইয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। চৈতালী ও কল্পনায় ভারতবর্থের অতীত দিনের প্রতি কবির 
যে অনুরক্তি দেখা গিয়াছিল তাহা নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১) আধ্যাত্মিক 
ব্যাকুলতায় প্রকাশ পাইল । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হওয়ায় 
কনিষ্ঠ শিশুপুত্রের বেদনা তাঁহার চিত্তকে বাংসল্য ও করুণ রসে 
অভিমিক্ত করিল। তাহার ফলে শিশু কাব্যের (১৯০৩) অপূর্ব 
কবিতাগুলির উৎপত্তি । ক্ষণিকার আধ্যাত্মিক ভাব খেয়া কাব্যে (১৯০৬) 
আরও পরিস্ফ্ট হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যেন একটু 
ক্ষীণ বিঘাদের ভাব মিশিয়া রহিল। তাহার পর গীতাঞ্জলি (১৯১০)। 
গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইহার ও অন্যান্য কাব্যের 
কতকগুলি কৰিত৷ এই নামে ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্ত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ 
ভাষাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশিত হটুয়াছে। গীতাঞ্জলির ও গীতি- 
মল্যের অনেকগুলি গানে ও কবিতায় বাউল-গীতির প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। 

রাজদির পর রবীন্দ্রনাথ বহুকাল উপন্যাস-রচনায় হাত দেন নাই। 
১২৯৮ হইতে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত সময়টা গদ্যে রৰীন্্ৰনাথের ছোট-গল্ ও 
প্রবন্ধ রচনার যুগ বলা যাইতে পারে । এইগুলি প্রধানত: হিতবাদীতে, 
সাধনায় এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ সালে কৰি 
নব-পর্শ্যায় বঙ্গদৰ্শ নের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এব ১৩১৩ সালে তাহা 


১ পরিত্যাগ করেন । এই সময়ের মধ্যে তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস-_ 


চোখের বালি এবং নৌকাডুবি__বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা উপন্যাস- 
রচনায় এখন যে পদ্ধতি চলিতেছে__অর্থা২ সামাজিক-সংস্কার-নিরপেক্ষ 








ৰ হ্‌ 
২০০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্থা 


ভাবে পান্র-পাত্রীর* মানসলোকের বিবর্তন ও বিশ্লেমণ---তাহার সূত্ৰপাত 
“হইল চোখের বালিতে । ষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোর৷ প্রথম প্রকাশিত হয় 
প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪-১৬)। গোরার ভাঘ। পূর্বের অপেক্ষা অনেকটা 
হালকা। ছীাদের ৷ তাহার পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির জীবন- 
স্মৃতি বাহির হইল। ইহার ভাষা৷ গোরার ভাঘা হইতে আরও নিরাড্বর, 
আরও মধুর ৷ জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ । ইহার পর হইতে 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক নূতন পরিচেছদ আর্ত হইল | ভক্তিমূলক 








গভীর অনুভূতিপূর্ণ ও আশ্মচিন্তাত্বক কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন; 


ভাবের গভীরতায় এবং ভাঘার দীপ্তিতে যেন সোনার তরীর যুগের পুনরাবৃত্তি 
খাটিল। কথ্যভাঘার ছাদে তিনি অনেকগুলি গল্প এবং দুইটি উপন্যাসও 
রচনা করিলেন । উপন্যাস দুইটির নাম ঘরে বাইরে (১৯১৬) এবং 
চতুরঙ্গ (১৯১৬)। এ যুগের অধিকাংশ লেখা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী 
সম্পাদিত সবুজপত্রে ১৩২১ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল । সৰুজপত্ৰে 
প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বলাকা কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে । ভাবের 
ত্ৰশুৰ্ষ্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে বলাকা (১৯১৬) বৰীজ্দ্ৰনাখের শ্রেষ্ঠ কাব্য- 
গুলির অন্যতম । এই কাৰো বৃহত্তর জগতের অর্থাৎ বিশ্বের বিবর্তন 
ৰা গতিছন্দের মৰর্ম্মকথ৷ সুল-ন্ুর হিসাবে অনুরণিত হইয়াছে। তাহার 
পরে পলাতকা কাব্যে (১৯১৮) কতকগুলি কাহিনীর অংশ বলাকার 
সি'ডিভাঙ্গ। ছন্দে লেখা হইয়াছে,। শিশু ভোলানাথ কাব্যে (১৯২২) শিশু 
কাব্যেরই ভাবের অনুবৃত্তি হইয়াছে, তবে এখানে আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্ট । 
পূরৰী কাব্যে (১৯২৫) আবার রবীন্দ্রনাথের রচনার ওঁছ্‌ুজঅল্য এবং গাঢ়তা 
ফিরিরা আসিল । বলাকা এবং পূরবী কাব্য দুইটি রবীন্রুকাব্যের শিল্প- 
নৈপুণ্যের দ্বিতীয় যুগের নিদৰ্শন । মহুয়া কাব্যে (১৯২৯) নারী-প্রেম 
ও নারী-চরিত্রের সাধূর্য্যই একমাত্র বণ নীয় বিঘয়। পরিশেঘ কাব্যে 
(১৯৩২) যেন ক্ষণিকার লঘুতা ফিরিয়া আসিয়াছে । গদ্য-কবিতাও এখানে 
প্রথম দেখা গেল। পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট 


(১৯৩৬) এবং শ্যামলী (১৯৩৬) গদ্য-কাব্য । গদা-কবিতায় অস্ত্যানুপ্রাস - 


বা মিল এবং পংক্তির স্নিদ্দি্ট যতিবিভাগ নাই, গদ্যকে পদ্যের মত 
_ সাজাইয়া পড়িলে যেমন হয় কতকটা যেন তাহাই ॥ পুর্বে লিপিকা। 
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(১৯২২) বইটিতে এই ধরণের রচনা সক্ষলিত হইয়াছিল'। তবে সেগুলি 
পদ্যের আকারে পংক্তি ধরিয়া সাজানো ছিল না ৷ বিচিত্রিতা কাব্যের 
(১৯৩৬) কবিতাগুলি কয়েকটি ছবির ব্যাখ্যা-ন্মপে লেখা হইয়াছে। তাহার 
পর বীথিকা কাব্য (১৯৩৫) সাধারণ রীতিতে লেখা ৷ নিদারুণ পীড়া 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়৷ রবীন্দ্রনাথ প্রান্তিক (১৯৩৮) রচনা করেন। 
জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কবিচিন্তের বিচিত্র অনুভূতি এই কবিতাগুলিতে 
অভিবা্যক্ত হইয়াছে । তাহার পর যথাক্রমে আকাশপ্রদীপ (১৯৩৮), 
নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশব্যা (১৯৪০) ও আরোগ্য 
(১৯৪১) কাব্য প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শেদপ্রকাশিত 
কাবা হইতেছে জন্মদিনে । ন 

সবুজপত্রের যুগের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ এই সব উপন্যাস ও বড় 
গল্প লিখিয়াছেন__যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), 
দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪) ৷ 
* শেঘের কবিতায় কবি এক নূতন চঙের প্রবর্তন করিয়াছেন। পদ্য 
মশলা মিশ্রিত এই গদ্য রচনাটিকে বাঙ্গালায় চম্পুকাব্য বলা যাইতে পারে। = 
এই কাব্যের ভাঘা ও ভঙ্গি শাণিত তরবারি ন্যায় উজ্বল ও মনোহর | + 
শেঘকালে রচিত তিনটি ছোট-গল্প তিন সঙ্গী (১৯৪০) নামে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে 
সাহিতোর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ,এখনকার দিনে সাহিত্যিক 
এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই পুরস্কারপ্রাপ্তি জগতের সর্বোচচ সন্তান । ইহার, 
লিটারেচার ” উপাধিতে ভূমিত করেন। তাহার পর দেশে বিদেশে 
বিশেঘ করিয়া ইউরোপে-_ইনি যেরূপ অভূতপূর্ব সম্মানলাভ করিয়াছেন 
তাহা আর কোনো কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই । আধুনিক জগত রবীন্দ্রনাথকে 
শুধু শ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়া নহে, জ্ঞানগুরু আচাৰ্য্য বলিয়াও অপরিসীম শ্ৰদ্ধা 
কৰিয়া থাকে। 

, ব্ৰীন্দ্ৰনাথের ভাঘা তাহার নিজস্ব স্বষ্টি। নিজের হাতে ভাষা 
ৱতয়ারী করিয়া প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যস্থষ্টিকাৰ্ধ্যে এমন দক্ষতা দেখান আর 
কোন দেশে কোন কবির ভাগো ঘটে নাই । বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
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যে নূতন শ্রী আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ একেবারে 
বদলাইয়া গিয়াছে। কবিতার ছন্দে রীতিতে ও ভাবে, গানের কথায় ও 
সুৰে, গদ্যের প্রকাশক্ষমতায় এবং লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে ব্ৰশ্বয্য প্রকটিত 
করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক 
ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । বরৰীন্দ্ৰনাথের মত আর কোন 
লেখক একাকী কোন ভামায় এমনভাবে শক্তি এবং মাধুর্য সঞ্চারিত করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের 
প্রগাঢ পরিচয় ছিল। কালিদাসের কবিতার__বিশেঘ করিয়া মেষদূতের 
---ইনি ছিলেন অসাধারণ ভক্ত । উপনিমদ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত 
ধৰ্ম্ম- ও কাব্য-সাহিত্যের সহিত ইহার ধারাবাহিক পরিচয় ছিল। সেই- 
জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতবর্থায় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবাহ ক্ষুণ্ন 
হয় নাই। ভারতবর্থীয় সংস্কৃতির প্রতি ইহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। 
শে শ্ৰদ্ধা বাহ্যিক পলিটিকাল [০৪৪ বা ভঙ্গি নহে, অন্তরের গভীর উপলব্ধি* 
হইতে উৎসারিত ভক্তি। সেকালে তপোবনে গুরুগৃহে থাকিয়া বুল্দচারী 
বালকেরা শিক্ষালাভ করিত। সেই আদর্শের অনুসরণে ইনি বোলপুনের 
নিকটে শান্তিনিকেতন বুন্চর্যা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 
স্থাপিত এই বিদ্যালয় এখন বিশ্বভারতীতে বিরাট পরিণতি লাভ করিয়াছে ॥ 
এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যাচ্চা, প্রাচাভাঘা- ও ধৰ্ম্ম-বিঘয়ক গবেষণা, এবং 
সঙ্গীত ও চিত্র-কলার অনুশটুলন হইয়া খাকে। বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংলগ্ন 
*শ্ীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও উটজ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ॥ 
বিশ্বভারতী এখন ভারতবর্ধে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অনুশীলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠান । 

রবীক্রকাবোর প্রধান বিশেঘত্ব__অর্থাও যাহাতে পূৰ্ববৰ্তী বাঙ্গালী 
কবিদের হইতে তাঁহার স্বাতস্ব্য দেখা যায়_তাহা হইতেছে এই ৷ রবীন্দ্র- 
নাখের কাব্যে বিষয়বুস্ত-_তাহা। বহি:প্রকৃতি হউক অথবা কোন ভাব বা 
আইডিয়া হউক-_কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই 
অনুভূতিরই প্রকাশ । পূৰ্ববৰ্তী কবিদিগের কাব্যে বিঘয়বস্তরই প্রতিচ্ছবি 
প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্তিত কাব্যধারায় কবি-চেতনা 
বিবস্ত্র মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া এক অখগুরূপ লাভ করিয়াছে ॥ 
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পূর্বের কাব্যরীতিতে কৰিচিত্ত বিঘয়বস্ হইতে স্বত্থ অথচ সাপেক্ষ 
হইয়া দর্পণের মত শুধু আদর্শ প্রতিবিদ্িত করিত ; রবীন্দ্রনাথের রীতি 
হ্ীরকখণ্ডের মত বন্ত্র-নিরপেক্ষ হইয়া অপূর্ব বণ চছটা.|বিকীরণ করে । 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্্টিকে রোমান্টিক বলা[ুচলে, কিন্ত তাহার রোমান্টিক 
প্রকৃতির মধ্যে একটা আদর্শের ন্মস্পষ্টতা ছিল। আমাদের দেশের 
বাউল দরবেশ কবীরপন্থী ইত্যাদি ঘহজ-সাধকদিগের রসদৃষ্টির সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির কতকটা সামা আছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক 
বা আধ্যাত্মিক কৰিও বলা যায়। 


তল 
রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্য 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে কিংবা তাহার কিছু পূৰ্ব হইতেই 
* বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে | বিংশ শতাব্দী 
প্রথম হইতে ইহা প্রবলতর হইতে থাকে এবং অচিরবিলন্ধে পূর্বতন 
পদ্ধতিকে একেবারে অপ্রচলিত করিয়৷ দেয় । আধুনিক ইংরেজী কবিতার 
অন্ধ অনুকরণ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাববছ্িতভাবে বাঙ্গালা কবিতা রচনা 
করা একেবারেই অসম্ভব । 

রবীন্দ্রনাথের বর্ীয়াব্‌ সমসাসয়িকদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 
কাব্যে রৰীজ্ৰনাথের প্রভাব নাই বলিলে দু । দেবেত্রনাথের কাব্যে 
যরোয়া-ভাব ও স্সেহ-ভক্তির নিতাস্ত সরল প্রকাশ লক্ষণীর | ভারতী, 
পত্রিকার প্রথম যুগে উহাতে দেবেশ্ড্ৰনাৰের কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইত। ১২৮৭ সালে ইহার উদ্রিলা কাব্য, ফুলবালা ও নিঝঁরিণী 
প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রচ্ছের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে অশোকগুচছ ও গোলাপ গুচ্ছ । 

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বীহাদের উপর পড়ে নাই, 





সেন (১৮৬৫-১৯১০)। গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন * 
সাহা বুঝার তাই। তাঁহার কাব্যের সধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
- কন্তরী, চন্দন, কুক্ণুম ও বৈজনন্তী। রজনীকান্তের প্রতিভা গানের মধ্য 





* 


২০৪ বাজালা সাহিত্যের কথা 


"দিয়াই স্ফুত্তি পাইয়াছিল। বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, অভযা, অমৃত 
ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁহার গান ও কবিতাগুলি সঙ্কলিত আছে। 

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) বিহারীলালের সাক্ষাৎ শিঘ্য 
ছিলেন বলা যায়। তথাপি ইহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে 
অলক্ষ্য নয়। নারীপ্রেমের শান্ত রস অক্ষয়কুমারের কাব্যের প্রধান 
বিশেঘত্ব। ছন্দের চাতুর্য্যের দিকে অধিক দৃষ্টি না রাখায় ভাবের অনুষ্ঠিত 
প্রকাশ হইয়াছে। ভামার উপরও কৰি সর্বত্র তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন 
নাই। অক্ষয়ক্মারের প্রথম কাব্য প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে। 
তাহার পর কনকাঞ্জলি (১২৯২), ভুল (১২৯৪), এঘা (১৩১৯) ও 
শঙ্খ । 

গিরীন্রমোহিনী দাসী (১৮৫৭-১৯২৪) আলোচ্য সময়ের প্রথম শ্রেষ্ঠ 
নারী কবি। শৈশব-স্মৃতি অবলম্বনে পল্লীচিত্র এবং কলিকাতার অন্তঃপুরের 
ছবি ইহার কাব্যের অসাধারণ বিশেষত্ব । ভাবে ও ভাষায় এই কবিতাগুলির 
সধ্যে যে নারীহ্ৃদয়ের স্পর্শ এবং অকৃত্রিম সারলা দেখা যায় তাহা বাঙ্গালা” 
সাহিত্যে অন্যত্ৰ দূর্লভ । ইহার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
অশ্বন্কণা (১২৯৪), আভাঘ (১২৯৭), শিখা (১৩০৩) এবং অর্ঘ্য 
4১৩০৯) । 

কামিনী (১৮৬৪-১৯৩৩) অন্পবয়সেই কবিত্বপ্রতিভার স্দুরণ 

॥ রবীক্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও ইহার কাব্যে 

'মৌলিকৃতা আছে। ইঁহার. প্রথম গ্রন্থ আলো ও ছায়া (১৮৮৯) বাঙ্গালা 
শ্ভাঘার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য । ইহার অপর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে মাল্য ও নিৰ্ম্মাল্য, অশোক সঙ্গীত এবং ধূপ ও দীপ। 

মাতা প্ৰসন্নসয়ীর মত প্রিয়ন্বদ৷ দেবীও (১৮৭১-১৯৩৪) কাব্যরচনায় 
যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কবিতার ভাঘা সংযত, আকার ক্ষুদ্ৰ 
এবং ভাব প্রগাঢ় এই বিঘয়ে ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 
অনুরূপ রচনায় প্রচিতপক্ষ ॥ ইহার কবিতা রেণু, অংশু এবং পত্র-লেখা 
কাব্যে সক্ষলিত আছে। 

শ্রীমতী মানকুসারী মধুসুদন দত্তের ভ্ৰাতুপুত্ৰী ইহার 
কাব্যকলা প্রাচীনপন্থাবলশ্বী । কাব্যকুস্মাঞ্জনি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি 
€১৩০৩) ও বিভূতি (১৩৩০) ইহার প্রধান কাব্যগ্রন্থ । 





নর ঠি © আলু 
বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ২০৪ 


দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রথমে কাব্যরচুলায় খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইতেছে আব্যগাখা (প্রথম ভাগ 
১৮৮২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩) ৷ সন্্র, আলেখ্য (১৩১৪) এবং ত্ৰিবেণী 
(১৩১৯) পরিপক্ক রচনা । ভাষায় শৈথিল্য এবং ছন্দে স্বাধীনতা 
সত্ত্বেও ভাবের সারল্য এবং কবিত্বময় প্রকাশ ইহার কবিতাগুলিতে বিশেষ 
মাধুৰ্ধ্যের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্ত ইহার শ্রেষ্ঠ কৃতি বোধ হয় হাসির 
গান (১৩০৭)। 

রবীন্দ্রনাথের বয়:কনিষ্ঠ সমসাময়িক কবিদিগের মধ্যে অবিসংবাদিত- 
ভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ৷  সতোন্দ্র- 
নাথ প্রথানতঃ ছন্দঃশিল্পী ছিলেন ; বাঙ্গাল৷ ছন্দে তিনি অনেক নূতনত্বের 
স্থষ্ট করিয়াছেন। বিদেশী কবিতাকে ভাব ও ভাষা সমেত আস্মসাৎ 
করিতে তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বৰীন্দ্ৰনাখের যুগের নধ্যাহ্ন- 
সময়ে আবির্ভূত হইয়াও তাঁহার প্রভাব যথাসম্ভৰ এডাইয়া স্বকীয় পদ্বায় 
কোব্যরচনা-কাৰ্য্যে সতোজ্দ্ৰনাথ অসামান্যতা দেখাইয়াছেন। ইহার প্রধান 
প্রধান কাব্যগ্রন্থ হইতেছে বেণু ও বীণা (১৩১৩), কুছ ও কেক। 
(১৩১৯), তুলির লিখন (১৩২১), অন্ব-আবীর (১৩২২), ও তীহার 
মৃত্যুর পর সঞ্চলিত বিদায়-আরতি এবং বেলা শেঘের গান । 


৪০. 
রবীন্দ্-সমসাময়িক গল্প ও উপন্যাস 


রবীন্দ্রনাথ যে সময় সাধনা পত্রিকায় ছোট-গল্প লিখিয়া চলিয়াছেন সেই 
সময়ে এবং তাহার কিছু পূর্ব হইতেই নগেন্্রনাথ গুপ্ত গল্প লিখিতে থাকেন । 
লগেন্্রনাখের অধিকাংশ গল্প ঠিক ছোট-গল্পের পর্যায়ে পড়ে না ৷ তবে 
তাঁহার সংগ্ৰহ (১৮৯২) বইটিতে যে কয়টি চিত্র আছে তাহার মধ্যে 
দুই একটিকে উৎকৃষ্ট ছোট-গল্সের মৰ্য্যাদা দিতে হ্য় । নগেন্দ্রনাথের 
গল্পের প্রধান গুণ হইতেছে প্রুটের চমৎকারিত৷ এবং বর্ণ নার জন্তগতি 
ওঁ আড়দ্বরহীনত৷ । নগেন্দ্রনাথ অনেকগুলি রোমানৃয্‌ পর্য্যায়ের উপন্যাসও 
বচন৷ করিয়াছিলেন। 


২০৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 


রবীন্রনাথেরু পরই বাঙ্গাল! ভাষায় শ্রেষ্ঠ ছোট-গন্প লেখক হইতেছেন 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৩)। ববীন্দ্রনাথের প্রভাৰ প্রভাত- 
কুমারের প্রথম গল্পগুলিতে যতটা অনুভূত হয় পরবন্তা রচনায় তেমন নর । 
রবীক্রনাথের প্রভাব অতিক্ৰম করিয়া প্রভাতকুমার তাঁহার ছোট-গল্পে নিজের 
বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভাতকুমারের গল্পে 
ভাবাবেগ কম এবং কাহিনীর আকর্থণ বেশী । সরল ও স্বচ্ছন্দ রচনাভক্ির 
তলে তলে প্রচ্ছন্ন কৌতুকপ্রবাহ এবং সমবেদনা গল্পগুলিকে নিরতিশয় 
জুখপাঠ্য করিয়াছে । সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবনে রোমাবাসের 
অবসর নিতান্ত কম ৷ কিন্ত তাহারই মধ যেটুকু দেখা যার অথবা দেখা 
যাইতে পারে তাহার স্সিন্ধ সরস আলেখ্য প্রভাতকুমারের ছোট-গল্পগুলিতে 
রমণীয়ভাৰে চিত্রিত হইয়াছে । বক্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসে বা বড় গঙ্গে 
যে রোমান আছে তাহা আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের নয়; এ্রতিহাগিক 
দূরত্ব এই রোমানৃযৃগুলির রমণীয়তা বাড়াইয়াছে। প্রভাতকুমারের ছোট- 
গল্পের রোমান্ষ্‌ বৰ্ত্তমান বাঙ্গালী জীবনের রোমাবৃষ্‌, সেইজন্য পাঠক 
এবং লেখক উভয় সমাজেই এই গল্পগুলির আদর এবং প্রভাব অসামান্য ৷” 
প্রভাতকুমারের গল্পের বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে 'উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
নবকথা (১৩০৬), ঘোড়শী (১৩১৩) এবং দেশী ও বিলাতী 
(১৩১৬) ৷ প্রভাতকুমার অনেকগুলি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, কিন্ত 
ইহার উপন্যাসগুলি ছোট-গল্পের উৎকর্দ পায় নাই । উপন্যাসের মধ্যে 
স্থানে স্থানে চমৎকার উদ্ছচ্ছল বাস্তব চিত্র আছে, কিন্তু সৰ্বশুদ্ধ প্রটে তেমন 
সংহতি দেখা যায় না প্রদ্ভাতকুমারের উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ট হইতেছে 
প্নবীন সন্যাসী । 

প্রভাতকুমারের পর অনেক ভাল ছোট-গল্পলেখক দেখা দিয়াছেন । 
তাঁহাদের মধ্যে বিশেঘভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন স্ধীন্দ্ৰননাণ ঠাকুর, 
সুবেন্দ্ৰনাথ মজুমদার এবং জলবর সেন । স্বধীন্্রনাখের গল্পে করুণরস 
অতি সামান্য আয়োজনেই জনিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রচিত্রণে সরসতার 
সঞ্চার স্দবেন্দ্ৰনাখেরপ্গল্লের অসাধারণত্ব । জলধরের গল্প করুণরস-প্রধান। 
ছোট-গল্লের মত সরসভাবে সেকালের পল্লীর কাহিনী বর্ণনা ও চিত্র অঙ্কন 
করিতে শ্রীযুক্ত লীনেন্্রনাথ রায় ওপপনা দেখাইয়াছেন। ইহাৰ পলী- 
চিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য ইত্যাদি বই গল্পের মত সুখপাঠ্য । 











* 
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শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বাঙ্গালা গদ্যে এক নূতন ধারার প্রন করিয়াছেন । 
ইহা কথা ভাঘার উপর প্রতিষ্ঠিত । বিরোধাভাস বা [১৪/৪.৭০স-এর প্রাচুৰ্য্য 
ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ । ইনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোট-গল্পও রচন৷ করিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্ৰৈলোক্যনাথ সুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভূতরসের ইনি সৃষ্ট । একটি ছেলে-ভুলানো। 
ছড়া অবলম্বন করিয়া রচিত কক্ষাবতী উপন্যাসে (১২৯৯) বাস্তব জগতে 
এবং রূপকথার রাজেযে সম্ভব-অসম্ভবকে বিশেষ নিপুণতার সহিত নিলাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । টত্রেলোকানাথের ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা ও 
ডমরুচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের নব্য আরব্য-উপন্যাস। শিশু এবং 


সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। ট্রেলোক্যনাথের 
৬ নিতাস্ত ঘরোয়া এবং অত্যন্ত সরস লিপিভঙ্গি অনুকরণের সাধ্য । 
ফোক্লা দিগদ্বৰ, পাপের পরিণাম, ময়না কোথায় প্রভৃতি উপন্যাসে 
হাস্য করুণ এবং বীভৎস রসের দক্ষ সমাবেশ হইয়াছে । ত্ৰৈলোক্যনাখের 
সহযোগিতায় তাঁহার জ্ঞোষ্ঠভ্রাতা কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা 
এনম্‌সাইক্লোপীডিয়া বিশ্বকোমের পত্তন করিয়াছিলেন । 

ব্রেলোক্যনাথের পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভূত রসের প্রবর্তনে সফলকাম 
হইয়াছেন । অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ের চিত্রশিল্পিগুরু। প্রাচীন 
ভারতের লুপ্তশিল্পধারাকে ইনি নুতন খাতে এবং প্রবলতর বেগে প্রবাহিত” 
করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইহার দান অসামান্য । অবনীন্দ্রনাখের 
রচনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে নিজস্ব । ছেলেদের জন্য ইনি শকুন্তলা (১৩০২), 
ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি যে সকল বই লিখিয়াছেন, 
তাহার বৰ্ণ নভঙ্গি বয়স্কদেরও পরম উপভোগ্য । ভূতপতরীর দেশ এবং 
খাতাল্লির খাতা অপূর্ব অস্কুতরসের গল্পের বই। শিশুর অপরিণত মনের 
উপর বিশ্বের বিচিত্র রূপ ও অনুভূতি যেমন সংলগ্ন এবং অসংলগ্ন ভাবে 
বিচিত্রতর আলোছায়া ফেলিয়া যায়, ভূতপত্রীর দেশেও তেমনি ছড়া 
ও ছবি, ইতিহাস ও গল্প, জাগরণ ও স্বপু গল্পের ইন্দ্ৰজাল বুনিয়া চলিয়াছে। 


২০০০ 
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২০৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 


রঙে এবং রেখায় যেমন বূপচিত্র, কাগজে এবং কলনেও তেমনি শব্দচিত্র 
সমান নৈপুণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে অবনীক্নাথের হাতে । 

উপন্যাসে এবং বড় গল্পে শ্রীশচন্্র মজুমদার নৃতনত্বের অবতারণা 
করিয়াছিলেন । শক্তিকানন, ফুলজানি, বিশ্বনাথ ইত্যাদি উপন্যাসে 
বাঙ্গালার পলীজীবনের কথা ও পলীপ্রকৃতির প্রতিচ্ছবি ইহার লেখায় 
সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। ইহার রচনারীতি অনাড়ম্বৰ এবং হৃদয়গ্রাহী । 
ভ্রতিহাসিক উপন্যাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০) বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন । করুণা, শশাক্ষ, বৰ্ম্মপাল ও ময়ুখ এই চারিটি 
উপন্যাসে গুপ্ত, পাল ও মোগল যুগের ইতিহাস যেন জীবন্ত হইয়া। 
উঠিয়াছে। অ্রতিহাগিক চিত্র হইলেও হরপ্রশাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়েও 
উপন্যাসের মতই চিন্তাকর্থক । বইটির একান্ত কথ্যভাষামূলক লিপিভঙ্গিও 
বিশেষ উপভোগ্য । 


চখ আধুনিককালে বাঙ্গালাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গল্প ও উপন্যাস 


ৰচয়িতা শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভাব ত 
ধৈমন আকস্মিক তাঁহার রচনার সমাদরও তেমনি অসম্ভাবিত । তাঁহার প্রথম 
সার্থক রচনা-___বড়দিদি__ভারতী পত্রিকায় ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। 
তাহার তিন চারি বৎসর পরে যমুনা পত্রিকায় বিন্দুর ছেলে, রামের স্থমতি 
প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ও বড় গল্প এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের কিয়দংশ 
প্রকাশিত হয়। তাহার পর ভারতবর্থ পত্রিকায় শরৎচন্দ্র আসর জঁকাইয়া 
বসিলেন ; বিরাজ বৌ, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্তের ভ্ৰমণকাহিনী 
ইত্যাদি গল্প বাঙ্গালী পাঠকের মনোহরণ করিয়া লইল। সেই হইতে 
স্মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব পধ্যস্ত শরৎচন্দ্রের লেখনী গল্প ও উপন্যাস 
বচন৷ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক-সাধারপের গল্প-পিপাস্থ সন পরিতৃপ্ত করিয়া 
আসিয়াছে । তাঁহার শেষের কয়েকটি লেখা পূর্বেকার লেখার তুলনায় 
অপকৃষ্ট, কেননা ইদানীং তিনি একশ্রেণীর সাহিত্যিক এবং পাঠকের মুখ 
চাহিয়া লেখনী ধারণ করিতেন । 

শরৎচন্দ্রের গদভঙ্গি মূলত: রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও ইহাতে এমন কয়েকটি গুণ আছে যাহা অন্য কাহারও লেখায় 
দেখা৷ যায় নাই । শরৎচন্দ্র লেখা অত্যান্ত সরল ; ভাব প্রকাশ করিবার 
পক্ষে যতাটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি কথার প্রয়োগ নাই, অথচ 
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ত 
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ইহা রসহীন কথোপকথনের ভাষা নছে॥ আসল কথা হইতেছে, 
শরণচক্রের ভাষা বিঘয়বস্তুর একান্ত অনুগত ৷ 

রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্ছে উদিত হইয়াও শরৎচন্দ্র যে নিজের ন্সিঞ্চ কিরপজাল 
বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক । 
সাহিত্যশিক্প হিসাবে তাঁহার সব গল্প ও উপন্যাস নিশ্চয়ই নিখুত নয় ৷ কিন্ত 
শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বিশেঘত্ব হইতেছে দু£খী-দরিজ্র-নিপীড়িতের 
প্রতি অজস্র সহানুভূতি। এই সহানুভূতি বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির নহে, 
অনুকম্পাও নহে, তাহাদের একজন হইয়া শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি মনে 
প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া * 
গিয়ার্ছেন। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি কিছু কম নহে, কিন্ত তিনি একান্ত- 
ভাবে কবি, তাঁহার চিত্তের প্রসার অপরিসীম বৃহৎ এবং ব্যাপক; তিনি 


করিয়াছেন, তাহা তীবুতামাত্রহীন, তাহা “রস ''। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ 
রসসৃষ্টা, তাহার রসস্থষ্টিতে আমাদের আস্থার সৌন্দর্য্যবোধ চিতা হয়, 
কিন্ত সে রসস্থ্টিতে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের স্থূল মন সব সময়ে পন্থিতৃপ্ত 
হয় না। রবীন্দ্রনাথের গন্পগুচেছ ও উপন্যাসে আমর৷ পাই প্রধানতঃ 
এবং প্রচুরভাবে জীবনরস । শরৎচন্দ্ের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এই জিনিঘই 
পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রচুর এবং তরল ভাবে ; এবং ইহার অধিকাংশ জনপ্রিয় 
রচনায় সাহিত্যের রগ যত না আছে, তাহার বেশী আছে গল্পের মোহ | + 
চনিব্র-স্চজনে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট বহুল পরিমাণে খাণী, এবং এই 
খণ অধিকাংশ স্থলে লঘু না হইয়া বোঝা হস্টুয়৷ উঠিয়াছে। কিন্তু শরত্চন্দ্ৰ = 
যেখানে নিজের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিয়াছেন সেখানে তাঁন্তার 
কৃতিত্ব অসাধারণ ৷ 

শরৎচন্দ্র যাহাদের সুখ-দুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন তাহাদেরই 
একজন---এই সমবেদনাই শরত্-সাহিত্যের মূল-কথ৷ | শরতচান্দ্রে স্ছষ্ট- 
চরিব্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নাই, তাহারা পাঁচপাচি মানুঘ, দরিদ্র, ভাল- 
মন্দে জড়িত সাধারণ লোক । এই সমাজের সহিতই তাঁহার আত্যন্তিক 
পরিচয় ছিল বলিয়া ইহাদের কোন কোন ছবি তিনি অলস্তভাবে আঁকিতে 
* পারিয়াছিলেন, এবং এই চিত্র পাঠক-সাধারপের মন অনায়াসে হরণ করিয়া 
লইতে পারিয়াছে। ধনী বা অভিজাত সমাজের অভিজ্ঞতা শরৎচন্গের 
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ছিল না, সেই জন্য তিনি যেখানে এই সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন সেখানে 
আশানুরূপ কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। সাংসারিক অভিজ্ঞতা শরৎ- 
চন্দ্রের যতটুকু ছিল তাহা গভীর ছিল বটে, কিন্ত বিশেষ ব্যাপক ছিল না। 
এই-কারণে তাঁহার অতগুলি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায় একই নারী- 
* চরিত্রের এবং দুই তিনটি নর-চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই'। 

'অতি-আধুনিক সময়ে বাঙ্গালা দেশে অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক 
বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্ৰীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের 
সাহিত্যপ্রচেষ্টার অবসান এখনও ঘটে নাই, তাই সে আলোচনা বর্তমান 
গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের বাহিরে রাখিয়া দেওয়া গেল ।। 





পরিশিষ্ট 
পচ ০৬ 


কাশীরাম দাস যে সমগ ভারত-পাচালী রচনা করেন নাই সে বিষয়ে নিঃসন্দিঞজ পুৰাণ 
সিলিয়াছে। উদ্যোগ-পর্ের একটি প্রাচীন পুখিতে কেবল নন্দরাস দালেরই ভণিত৷ 
আছে। এই নন্দরাম দাস হইতেছেন নারায়ণের পুত্র, কাশীরানের ভ্ৰাতুপুত্ৰ । কাশী- 
বামের অখবা গদাধরের লেখা হইতে নারায়ণ নামে তাহাদের কোন জ্যেষ্ঠ বাতার উদ্দেশ 
পাওয়া যায় লা। সন্তবত: ইনি কাশীরানের গুস্থবচনার বহু পূর্বেই যার৷ গিয়াছিলেন ; 
অথবা ইনি ছিলেন ইহাদের জ্ঞাতি-বাতা। যাহা হউক, নন্দরাম বলিতেছেন যে কাশীরাম 
সুত্যুকালে তাহাকে বিজয়পা গুব-কণা সম্পূৰ্ণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান ॥ নন্দৱাম 
লিখিয়াছেন-- 

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোখা, B 

ভার ভাঙ্গিয়া কৈল পাণুবের কখা। 

ন্ৰাতৃপুত্ৰ হই আমি তিহে। খুনতাভ, 

পুশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ । 

আছ্ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক, 

রচিতে না পাইল পোখা রহি গেল শোক । 

ব্রিপথগা যাই আৰি কহিয়া তোমারে, 

ব্চিবে পাগুব-কথা পরম সাদুরে । 

আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেল৷ সেইক্ষণ, 

অবিরত ভাবি আনি শ্যামের চরণ । 

কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল, 

তাহার পুসাদে আৰি পুৰাণ রচিল । 

পাঁচালী বলিয়া লোক না করিহ হেলা, 

ভৰপিন্ধু তরিবে শুবণে বান্ধ ভেলা । 

উদ্যোগ-পৰেঁতে বহাভারতের কথা 

নন্দৰাম রচিলেন ভারখের গাখা ৷ 


পৃষ্ঠা ৫৬ 
৯৫৯৮ শকাব্দে চন্দ্ৰচুড়াদিত্য এক জগন্াখমাহাস্ত্য কাব্য লিখেন ॥ কাব্যাটি উৎকল-খণ্ড 
অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল । 





২১২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
ৰু পৃষ্ঠা ৫৬ 
কুষ্ণানন্দ বসু রচিত শান্তি ও স্বৰ্গারোহণ পর্বের পুঁথি মিলিয়াছে। 
পৃষ্ঠা ৬৩ 


ক্রদ্দেব রচিত রায়মঙ্গলের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। রচনাকাল সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 


পৃষ্ঠা ৮৮ 


খেলারামের কাব্যের একটি পুথি হারাধন দত্ত মহাশয় দেৰিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
প্রামান্‌ৃ পঞ্চানন মণ্ডল খেলারামের পুঁখির খোঁজে কৰির বাসভূমি পশ্চিনপাড়া গ্রামে 
গিয়াছিলেন এখন তথায় কোন পুথি নাই। সেখানে এক বৃদ্ধের মুখে তিনি এই 
পয়ারাট শুনিয়াছিলেন-- 

খেলারাষ চক্রবর্তী সণ কাটুছেন বসে, 

ধৰ্ম্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে । 


পৃষ্ঠা ৮৯ 
ক্পরানের কাব্যের এক পুঁথির একটি ভণিতা হইতে কৰির পিতার নাম জানা গিয়াছে ॥ 


ভণিতাটি এই-- 
শ্রীরাম চক্রনত্তীর বেটা শ্বীরাষপরে ঘর, 
পলাশনের মাঠে ধৰ্ম্ম যারে দিলা বর । 


আত্মকাহিনীর শেষে ক্ষপরাম এইকূপ হেঁয়ালীতে তাহার কাব্যের রচনাকাল জ্ঞাপন 
করিয়াছেন = 
ৰ শাকে শীমে জড় হৈলে যত শক হয়, 
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়া। 
রসের উপরে রস তার রস দেও, 
এই শকে গীত হইল লেখা কর্যা নেও । 


শ্ৰীষু্ত যোগেশচন্ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই হেঁয়ালীর সমাধানে পুবৃতত হইয়াছিলেন । 
তিনি হিসাব করিয়? পাইস্কুছিলেন ১৫২৬ শকাল্দ ॥ আমরা একটি প্রাচীন পু'থিতে কবির 
'আন্মকাহিনীর বব্যে শাহ্‌ শুজার উল্লেখ পাইনি, ন্রতরাং এই তারিখ খাটে না । বিদ্যানিৰি 
মহাশয় “ শাকে শীষে ” কথার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই হেঁয়ালীর ডাবিকাঠি বটে ।- 
দশমী ও স্বাদশীতে পূই ও কলী শাক খাইতে নাই এবং একাদশীতে শীষ খাইতে নাই । 
স্মতরাং শাক অর্থে ১০ এবং ১২, শীষ অর্থে ১৯ হেঁয়ালীন অন্ধ এখন নিনুলিৰিত- 
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ভাৰে পাতন করিলে যে তারিখ পাই তাহাতে রাজমহলে শাহ্‌ শুজার' উল্লেখের লক্ষে সাৰজ্জস্য 
থাকে 


শাকে * শীষে ১০ * ১১ * ১২= ১৩২০ 
তিন বাণ + চারি বুগ + বেদ ১৫+১৬+৪= ৩৫ 
রস * রস * রস ৬২৩ স৬= ২১৬ 





১৫৭১ 


আতরাং ক্ষপরানের কাবোর রচনার ৰা রচনা-সনাপ্তির কাল হইতেছে ১৫৭১ শকাব্দ 
অৰ্থাৎ ১৬৪৯-৫০ খবীষ্টান্দ । 

পৃষ্ঠা ১০৯ 
কামদেব দত্ত ক্রিয়াযোগসার অবলম্বনে যে বই লিখিয়াছিলেন তাহার নাম ৰূতমালা । 


পৃষ্ঠ ১১৪ 


হি শঙ্কর কৰিচন্দের এবং রাষনারারণের ধৰ্ম্মবঙ্গল কাব্যেরও সম্পূৰ্ণ পূৰি পাওয়া? 
যায় নাই । 


পৃষ্ঠা ১২০ 
সানিকরাস গাঙুলী একটি শীতলামদ্লও লিনিয়াছিলেন। কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্ৰ। 


পৃষ্ঠা ১৩৭ 


উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল পুরাণ-জাতীম কাব্য, রচিত বা সক্ষলিত হইয়াছিল তাহার 
মধ্যে রাধামাধব ঘোমের বৃহৎ সারাবলি বা পুরাণ-সারসংগ্রহ (১৮৪৮) সৰ্বৰূহৎ। এত 
বড় বই বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই । বৃহৎ সারাবলির পন খণ্ড হইতেছে গৌরাদলীনী। ॥ 
ইহাই প্রাচীন-পদ্ধতির শেষ চৈতন্যজীবনী কাব্য । 





= 





প্রথমাৰ্দ্ধ-_কৃত্তিবাসের রামায়ণ । 
দ্বিতীয়াৰ্দ্ম- বড়, চণ্ডীদাসের শ্ৰীকুষ্ণকীৰ্ত্তন, মালাধর বস্দুর 
শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ডের 
মনসামজলল (?)। 

ষোড়শ শতাব্দী 
প্রথমাৰ্দ্ধ-_কৰীন্দের মহাভারত, শ্বীকর নন্দীর অশ্বমেধ- 


দুর্নভসার, মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল । 
স্বিতীয়াৰ্দ্ধ--দ্ৰশান নাগরের অম্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণদাসের 
দাসের শ্বীক্ষ্ণমঙ্দল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বংশীবদনের 
মনসামঙ্গল (!), নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ও কালিকা- 
পুরাণ, মাধব আচারের চণ্ডীমঙ্গল, মাধব আচাধ্যের 
গঙ্গামঙ্গল, শ্বীকৃষ্ণকিক্করের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, মুকুন্দরামের 
চণ্ডীমঙ্গল, কবিবললভের রসকদদ্ব, নিত্যানন্দদাসের 
প্ৰেমবিলাস, ‘দুঃখী '’' শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, 
কৰিশেহঁরের গোপালবিজয় । 
সপ্তদশ শতাব্দী 

প্রথমার্্__কাশীরামের মহাভারত, গুরুচরণদাসের প্ৰেমামৃত- 
যদুনন্দনদাসের কৰ্ণ নন্দ, বিদগ্চসাধব, 
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ও গোবিন্দলীলামৃত, গদাধর দাসের জগত্মঙ্গল, 
দৌলত কাজীর সতী ময়নামতী, রাজবলভের বংশীবিলাস, 
গতিগোবিন্দের বীররস্তাবলী । 
দ্বিতীরা্ষ__গোপীবললভদাসের রগিকমঙ্গল, আলাওলের 
পদ্মাবতী, সিকন্দরনামা, হপ্ত পৈকর ইত্যাদি, ক্ষমানন্দের 
মনসানঙ্গল, অদ্ভূত-আচাৰ্য্যের রামায়ণ, ভবানন্দের হৰিবংশ, 
মনোহরদাসের দিনসণিচন্দ্রোদয়, কালিদাসের মনসামঙ্গল, 
কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয়, ভবানীপ্রসাদের দুগ মঙ্গল, 
ক্ূপনারায়ণের দূৰ্গ মঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, 
রাতিদেবের মুগলুরূ, কবিচক্র্রের শিবায়ন, কৃষ্ণরামের 
কালিকানঙ্গল, ঘগীমঙ্গল ও রায়মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের 
জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ ইত্যাদি, শে চাদের রন্দুলবিজয়, 
বূপরানের বৰ্ম্মনঙ্গল, সীতারামের বৰ্ম্মন্দল, শ্যাম পণ্ডিতের 
ধৰ্ম্মমঙ্গল, রামদাস আদকের ধৰ্শ্মমঙ্গল। 


অষ্টাদশ শতাব্দী 
প্রথমাৰ্দ্ধ--কবিচন্দ্ৰের গোবিন্দমঙ্গল, প্রেমদাসের চৈতন্য- 
চক্দ্োদয়কৌমুদী ও ৰংশীশিক্ষা, নরহরি চক্রবন্তীর ভক্তি- 


তীর্থ মঙ্গল, জয়নারায়ণের কাশীখণ্ড, বিশ্বন্তরের জগন্রাথ- 
মঙ্গল । 





অক্ষয়কুমার দত্ত ১৩৪ 
অক্ষয়কুমার বড়াল ২০৪ 
অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার ১৮৫ 
অস্তুত-আচাৰ্য্য ea 
অম্বৈত আচাৰ্য্য ২৮ 
অদ্বৈত-জীবনী 80 
অট্ৈততন্ ৪০ 
অম্বৈতপুৰাশ ০ 
অম্যৈতবিলাস ৪০, ১১০ 
অম্বৈতযঙ্গল ৪০ 
অধরলাল সেন ১৮২ 
অনন্ত বিশু ea 
অনন্তরাম দত্ত ১০৯ 
অনিলপুরাণ ১২৫ 
অনুপন-বল্লভ ৩১ 
অনুরাগবলী «08 
অনুদামঙ্গল ১৩০ 
অনুপূর্ণানঙ্গল ১৩০ 
অপবংশ ৩ 
অভয়ানঙ্গল ১১৩, ১১৪ 
অভিনন্দ ১ 
অভিরাষ ৩৫ 
অমুতলাল ৰস = ১৯৯৯৩ 
অম্বিকামঙ্গল ১১৩ 
অদ্বিকাচরণ বস ১৬৬ 
অবনী্রনাথ ঠাকুর (শ্রীযুক্ত) ২০৭ 
অশুনেধ-পর্ব ৪৮, ৫৫, ১১২ 
অষ্টরসব্যাখ্য। গছ 





একেই কি বলে সভ্যতা 
ব্রতিহাগিক গাথা 


কমললোচন (দ্বিজ) 
কমলাকান্ত ( দ্বিজ ) 
কমলাকান্ত দাস 
কমলামঙ্গল 
করুণানিধানৰিলাস 
করণানন্দ 
কৰিকক্ষণ 
কৰি-গান 

কৰিচক্্র 

কবিবলত 

কবিরঞ্জন 

*! কবিশেখর "" 


সু ২১৭ 
১১ “কালীকৃষ্ণদাস" * ১৪৮ 
২. কালীকৃ দেব ১৩৯ 
১৯১ কালীপ্‌সনু যো ১৮৬ 
১৬৫,১৭২  কালীপুসনু সিংহ ১৪৬, ১৬৪, ১৭৪ 
কাশীরাম দাস ৫৬, ২১৩ 
১৬৭ কিরীটিনঙ্গল ১১৩ 
কীৰ্ত্তনানন্দ ১০% 
৬ কীন্তিবিলাস নাটক ১৬৩ 
কুলুইচক্র সেন ১৪৫ 
৬০ কৃত্তিবাস ওযা ৭-৯ 
১২৮ কুপার শাস্সের অর্থ ভেদ ১০৬ 
১০৭ ক্ষ্ণকমল গোস্বামী ১৪৪ 
১২৮ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৫৭ 
১০৯ ক্ষ্ণকাস্ত মজুমদার ১০৮ 
৫৪ কৃষ্ণকুমারী নাটক ১৬৭ 
মুকুলরাম দ্ৰব্য কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার ১৬০ 
১৪৬ “ কৃষ্ণচরণ দাস "" ১১৮ 
৬০, ১০৮ ক্ষ্ণঙ্গীৰন ১১৩ 
গু১, ১২৭ = ** ক্ষণণাস " ৪০ 
২১ ক্ৰুদাস oe 
৩৪. ক্ঞ্চলাস ১০৮ 
২১ কৃষ্ণণাস ১১৮ 
১৩৬ কুষ্দাস কবিরাজ ৩৭৩৮ 
১২৯  কৃষ্ণমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫১ 
২০. কৃষ্ণরাম (ছি) i 
১৭০ ক্ষরান দাস ৬০৬১ 
২১৫ কৃষ্ণলীলামৃত ১০৮ 
২০৪ কৃষ্ণলীলামৃতবস ১১১ 
১৭০ কৃষ্ণহৰি দাস ১২৭ 
৪৮ কৃষ্ণানন্দ ৰহু ৫৬-৫৭, ২১৪ 
১১৪ ক্ষমানন্দ ডষ্টব্য 
১১৪ কেলিগোপাল (নাট ) ১১১ 
৬০, ৬১, ১১৪ কৈলাস বসু ৯১২ 
৬০ ক্ষণদা গীতচিস্তাষণি ১০% 
১১৪, ১২৮  ক্ষমানন্দ ৩৭৫৯ 








* 
২১৮ 
ক্ষমানন্দ 


স্ৰীৰোদপুসাদ বিদ্যাৰিনোদ 
ক্ষেত্ৰনাথ (দ্বিজ) 


খেউড় 
খেলারাম চক্রবন্তী 


গগনেন্দনাথ ঠাকুৰ 
গঙ্গাকিশোর_ভট্টাচা্ষ্য 
গলাদাস সেন 


শঙ্গাবর দাস 
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী 








৮৮, ২১৪ 


৪৬, ১২৮ 


১০৭ ১১০ 
১৭০-৭১ 
৩৩ 


ৰু 


গোবিন্দ আচাৰ্য্য ৩৪ 
গোবিন্দ কবিশেখর ৫৭ 
পোৰিশ্দচন্দ্ৰ দাস ২০৩ 
গোবিন্দচন্দ্ৰ-নয়নাষতী কাহিনী ১৩৫ 
গোৰিন্দদাস ৬০ 
গোবিন্পদাস কবিরাজ ৩২-৫৩ 
গোৰিন্পদাস চক্রবর্তী ২ 
গোবিন্দদাসের কড়চা ৩৯ 
গোৰিন্পযঙ্গল ae 
গোবিন্দরাম বন্দা ১১৫ 
 গোবিন্পৰিজয় 6৫৫ 
গোরক্ষৰিজয় ১৩৬ 
গোলোক শৰ্ম্মা ১৩৮ 
"" গৌড়-কাৰ্য "' ৮৮ 
গৌৰস্তন্দর দাস ১০% 
গৌরাঙ্গ শক্ষ্মা ১২৮ 
গৌৰীমঙ্গল ১১৪. 
খনরাম চক্রবত্তী ১১৪-১৫, ১২৭, 
খনশ্যান কবিরাজ ০৩ 
খনশযান দাস oa 
চণ্ডিকাৰঙ্গল ৬০, ১১৩, ১১৪ 
চণ্ডিকাবিজয় ৬০ 
চণ্ডীচরপ মুনৃশী ১৩৯ 
চণ্ডী-নাটক ১৪৩ 
চণ্ডীদাস ২৩ 
চণ্ডীমঙ্গল ৪৫-৪৬, ১১৩ 
চণ্ডীবঙ্গল-কাহিনী ৪১-৪৫ 
চণ্ডীবিজয় ১১৪ 
চতুডুল গচ 
চন্দনদাস দত্ত ১১২ 
চন্জচূড়াদিত্য ২১৩ 
চজ্জশেখর ১০% 











ৰ ২১৯ 
চাল্সু উইব্কিন্ষ্‌ ১৩৭ জীবগোস্থানী ন ৩১-৩২ 
চিত্ত-উত্থান ১০৬ জীবনকৃষ্ণ নৈত্ৰ ১১৩ 
চৈতন্যচন্দ্ৰোদয় ৩৭ জ্ঞানদাস ৩০ 
চৈতন্যচন্দোদযকৌসুদী ৩৯, ১০৯ = জ্ঞানপুৰীপ ৬৯ 
চৈতন্যচরিতামৃত ৩৭ জ্যোভিৰ্িশ্্ৰনাথ ঠাকুর ১৭২, ১৮৬-৮৭, 
চৈতন্যচৰিতামৃত ৩৭-৩৮ ১৮৯-৯১ 
চৈতন্যতত্বপূদীপ ৫৫ জ্যোভিরীশূর ১১ 
চৈতন্যভাগৰত ৬,৩৭ 
চৈতনামঙ্গল ৩৭ বুনুর-গান ১৪২ 
চৈতন্যমঙ্গল ৩৯ 
চৈতন্যসংহিতা ৩৯ ** টেকচাদ ঠাকুর "" ১৭৩ 
ছন্দঃসমুদ্র ১১০ তন্ববোধিনী পত্রিকা ১৫৪ 
ছয় গোস্বামী "" ৩২ তব ১৪০ 
ছুটি খান" ২১ ভাৱকচন্দ্ চূড়ামণি ১৬০ 
ছোট বিদ্যাপতি "১৩, ১৪, ১৭, ২৯  তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬ 
তারকনাখ মুখোপাধ্যায় ১৭৮ 
জগজ্জীবন ঘোষাল ১১৩ ভারাচরণ শীকদার ১৬৯ 
জগতনঙ্গল ৫৬ তারাশক্ষৰ তৰ্কবত্ম ১০৫ 
জগত্রাম বন্দ্য ১১১ তারিশীচরণ পাল ১৭২ 
জগদানন্দ ৫৩ ভিনকড়ি বিশ্বাস ১৪৪ 
জগদীশচরিত্রবিজয় ৫৪ ভতোহ্‌ফা ৬৮ 
জগনুখমজল, ৪৬, ১০৯ ত্ৰিলোচন চক্রব্তী ১১৯ 
জন মাশন্যান ১৪৮ ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭২ 
জনাৰ্দ্দন ( দ্বিজ ) ৬০ ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২০% 
আয়কৰ ৫৩ উত্রলোকাপীরের গান ১২% 
জয়দেব ২৩ 
জয়দেবচরিত্র ১3 তং 
জয়নারায়ণ ঘোষাল দন মৃলছযন নচিক্‌ Fp 
জয়নারায়ণ দাস ই * দর কৰি * ইহ 
জরনাবায়ণ সেন ১১৩ দারাপিকন্দর-নাসা ৬৮ 
তযানন্দ ৩৯ দাশরধি রায় ১৪৭ 
'জলধর সেন ২০৬ নিদর্শন ৫ 
জানকীরাম (দ্বিজ ) ১১৩ দিনমশিচক্রোদর ce 
জীমতমঙ্গল ১২৮ দিলেহ্জনাথ ঠাকুর ১৮৫ 





২২০ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা 
দীনদয়াল * ১১৪ নন্দকিশোর দাস ১০৯ 
দীনবন্ধু দাস ১০৭ নন্পকুমার রায় ১৬৪ 
দীনবন্ধু মিত্ৰ ১৬১, ১৬৮-৭০ নন্দরান দাস ২১৩ 
দীনলেন্দ্রকুষার রায় (শ্রীযুক্ত ) ২০৬ নন্দলাল ১৩৯ 
শীনেশচরণ বসু ১৮২ লবী-বংশ ৬৯ 
দূর্গ পঞ্চরাত্রি ১১১ নয়নানন্দ মিশু, ৩৫ 
পুর্গাপুযাদ বুখাটি ১২৮ নরহরি চক্রবস্তী ১১০ 
দুৰ্গভক্তিচিস্তামণি ১১৪ নরহরি সরকার ৩৫ 
দুর্গা তক্তিতরঙ্গিণী ১১৪ নরসিংহ বন্দ ১১৫ 
পুগ মঙ্গল ৬০, ১৫৮  নরোভ্ম দত্ত C১-৫২ 
দুর্গ বিজয় ১১৪ নরোত্তমবিলায ১১০ 
দুর্নভ মল্লিক ১৩৬ নৰীনচন্ত্ৰ নুখোপাধ্যায় ১৮২ 
পুর্ভসার ৪১ নবীনচন্্র সেন ১৮১ 
দেৰকীনন্দন পিংহ ৩০-৩৬ নশীরাম সেকরা ১৪৬ 
দেবীমঙ্গল ১১৪ লসীর মাযুদ ৬৩ 
দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ১৮৭ নাট-গীত ১৪০-৪২ 
েঁবেজ্রনাথ সেন ২০৩ নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিৰি ১৬০ 
দৈবকীনন্দন ১১২,১২৭ নারায়ণ দেব ৪৮ 
দো আন্তোনিও ১০৫-০৬ নিত্যানন্দ ৯ 
‘দৌলত কাজী ৬৪ নিত্যানন্দ ঘোষ ৫৭. 
হারকাদাস ১০৯  নিত্যানন্দদাস ৫৩ 
দ্বারকানাখ অধিকারী ১৫৯ নিধিরাম ( দ্বিজ ) ১১৫ 
স্বারকানাথ ঠাকুর ১৮২ লিবিরাম আচার্য্য কবির ১২৯ 
স্বারকানাথ বিদ্যাভূঘণ * ১৫৬ নিঙু বাবু রামনিষি গুপ্ত ব্য 
পদ্বজেন্্রনাথ ঠাকুর ১৭৯, ১৮৭  নিনানন্দদাস ১০% 
ছিজে্্রলাল রায় ১৯৪, ২০৫ নীলক মুখোপাধ্যায় উর 
বীলদর্গপ ১৬৭৬৮ 
ৰলজয় (ছি) ১২৮  নীলনণি পাল ১৬২ 
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